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বেকন। 


অর্থ 
তদীয় কতিপয় সন্দর্ভ ! 
রামকমল ভট্টীচার্ধয সঙ্কলিত । 


কলিকাতা 


বাল্মীকি যক্তে 
জ্ীবিশ্বনাখ নন্দী দ্বারা মুদ্রিত ॥ 


১৮৯১1 


রামকমলের জীবনরত্ত ! 


১ 


এই গ্রন্থে অনুবাদের সহিত যাহারি নাষের 
সংশব আছে, ষেই রামকমল ভট্টাচার্য এক জন 
অসাধারণ লোক ছিলেন । যদিও অকালে কাল- 
গ্রাসে পতিত হওয়াতে তাহার তেমন কোন মহৎ 
কীর্তি অনুষ্ঠান করিবার অবসর হয় নাই, তথাপি 
তাহার সহিত যে সকল বাক্তির বিশেষ পরিচয় 
ছিল, সকলেই মুক্তকণে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, 
তাদৃশ ধী-শক্তি-সম্পন্গ গুণবান্‌ পুরুষ দীর্ঘজীবী ন। 
হওয়াতে হতভাগ্য বাঙ্গালা দেশের বিশেষ অনিষ্ট 
হইয়াছে । এ নিমিভ তদীয় জীবনরভ পাঠ করিতে 
লোকের অভিরূচি হইলেও হইতে পারে, ইহ! 
আলোচনা পূর্বক নিম্বলিখিত সন্দর্ভ সঙ্কলিত ও 
সংযোজিত হইতেছে ॥ 

১২৪০ সালের ১৬ই চৈত্র কলিকাতা শহরের 
সিমুলিয়া পত্ধীর অন্তঃপাতী মালিরবাগাননামক 
স্থানে রাঁমকমলের জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম 


হ্‌ রামকমলের জীবনবৃত্ত । 


ব্ামজয় তর্কালঙ্কার। ইনি জাতিতে বারেজ্রশ্রেণী 
ব্রা্ষণ ছিলেন এবৎ বরেন্ত্র ভূমির অন্তর্গত ও 
গৌণ দেশের ভূতপূর্বব রাজধানী মালদহ নগরের 
অধিবাসী ছিলেন । কলিকাভার মুপ্রসিদ্ধ রাখান্কষঃ 
বসাকের বিমাতার খত াতিশয়ে বামজয়ের পিত। 
আসিয়। পুত্র সমেত কলিকাতাবধাশী হয়েন॥। এ 
বসাক শোগ্ী হইতেই একটী বাসবাটা, এক বিগ্রহ 
ঠাকুর এবহ মাসিক কিঞিৎ সৃক্তির বিধান করা হয়, 
রাঁমজয়ের পিক এবং তায় পরুলোক্ের পন্ধ রাম 
জন্স নিজে, উভদ্েই দেই বৃত্তি উপলক্ষ করিয়! 
সৎসারষাত্র! নির্বব!হ করিয়াছিলেন ! বামজয় পাঙ্ষণ 
পণিন্গের ব্যবসায়ী ছিলেন সংগত শাস্ত্রে তাহার 
বিশেষ "পরি ছিল, বিশেষতঃ ভাগবত পুরাণ 
নাম দুরু ছুরবগণহ পৃক্তরাণ গ্রন্থের বসজ্ঞ বলিয়! 
ভাহার কিক্চিৎ প্রতিষ্ঠাও ছিল। কিন্তু এতদ্দেশীয় 
অধ্রাপহমণ্ডলী মধ্যে তাহার নামের ঘেরপ প্রভা 
প্রকর্শ হয় নাই । তিনি স্বভাব্তঃ নির্কিরোধী ও 
বিজনবাসপ্রিয় লোক ছিলেন, পাঁচ জনের প্রশৎসা 
লাঁভার্থ তাহার তেমন দুর্দম উৎসুক্য ছিল না, এই 
বলিয়াই হউক; অথবা সৎসারযাত্রা নির্ঝাহার্থ 
বিশেষ ভাবন। চিন্তা! ছিল না, সুতরাং শ্রাক্ষণ পণ্ডিত- 


বামকমলের জীবনবৃত্ত। ্ 


'দিগের এক মাত্র উপজীবা ও অদিতীয় কীর্তিমার্গ ষে 
সভাতে বিচার আচার করা, তদ্িষয়ে তাহার চেষ্টা 
বা আগ্রহের উদয় হইত না, এ কারণেই হউক 
রামজর একপ্রকার অপ্রকাশভাবেই কালযাপন 
করিয়া গিয়াচেন। তিনি পুত্রের শৈশবদশতেই 
এতদেশীয় 'বীতি অনুসারে মুধ্ধবোধ ব্যাকরণ 
আধায়ন করান । দ্বাদশবর্ম বয়ঃরুমের মধ্যেই 
উল্লিখিত মুকঠিন ব্যাকরণ সমগ্র. অমরকোষ অভি- 
ধান, এবং ভ্টিকার্য ও ক্্রীমদ ভাগবত পুরাণের 
কিয়দংশ পাঠ সাঙ্গ হইলে রামকমলের পিতৃবিয়োগ 
হয়; তত্কলে রামজয়ের এক কন্য। ও রাঁমকমল 
বাতীত আর এক পুত্র বর্তমান থাকে। তন্মধ্যে 
রামকমল ভগিনী অপেক্ষা বয়সে ছোট এবং হোত 
দর অপেক্ষা বড় ছিলেন। 

এই রূপে অল্পবয়সে অনাথ ও অভিভাবক শুন্য 
হুইয়াও কামকমলের জীবনবর্তূ কোন অংশে 
অন্যথাঁভূত হইল না। তিনি অবিলম্বে কলিকাতাস্ত 
সংস্কৃত কালেজের সাহিত্যশ্রেণীতে ভর্তি হইলেন । 
সেই অবধি এরপ প্রগাঢ় অভিযোগ, অক্লিঈ অধ্য- 
বসায় ও ছুর্দম উদ্যমসহকাঁরে সংস্কৃত শাস্ত্রের 
ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও ইংরেজীর অস্তঃপাতী বিল্তর 


£ রাষকমলের জীবনবৃত্ত। 


বিদ্যার প্রতি মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন বে. 
তেইশ চক্রিশ ব্সর বয়সের মধ্যে তাবৎ পরিচিত 
ব্যকির হৃদয়ে বিশ্মায় ও চমত্কাঁরের উদয় কবিয়া- 
ছিলেন । তিনি তান্‌ৎ পরীক্ষাতে স্বনমকক্ষ অশেষ 
সহাধ্যায়ীর উপর প্রাধানা লাভ করিয়া আপিয়া 
ছিলেন এবং কি সাহিত্য) কি অলঙ্কার, কি দশন. 
সকল বিষয়েই অসাধারণ প্রতিপত্তি উপার্জন 
করিয়াছিলেন । এ বিদ্যালশ্বের যে ষে অধ্যাপকের 
নিষ্ষট তাহার অধ্যয়ন হয়, তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই 
তাহার নমে গদগদ হইতেন এব অনস্তরাগত 
ছাত্রবর্গকে তীহাব দ্রষ্টীন্ত দেখাইয়া শাক্সচচ্চা 
বিষয়ক সমুন্নতি করিবার উপদেশ দিতেন । ফলত 
তাদুশ অনুপম বুদ্ধিমভীর সহিত তাদুশ অধিচলিত 
অধ্যবসায়ের সহযোগ সংস্কৃত বিদ্বালক্ের ইতিহাস 
মধে) কুত্রাপি দৃষ্ট হইবেক না । তাহার বুদ্ধি কোন 
বিষয়েই কুদ্ধিত হই নাঁ, তাঁহার শান্ত্রানুরাগ কেন 
শাস্ত্রের প্রতিই অরুচি ধারণ করিত না । কি স্ুল- 
লিত কালিদাস, কি হুনিপুণ রসগঙ্গাধরকর্তী জগন্নাথ 
কি সুগভীর রঘৃনাথ শিরোমণি, তিনি সকলের 
প্রতিই প্রগাড় প্রীতিভাবে পরিপূর্ণ ছিলেন। কোন' 
রূপৃ রমণীয়তা তাহার সন্গদয়তার নিকট অন! 
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দূত হইত না, কোন রূপ বুদ্ধিচাতরীই কাহার 
ভাবগ্রাহিতার নিকট হেয় হইত ন|। তাহার 
শৃন্ত্রচচ্চার এই এক চমৎকার গুণ ছিল ষে, যাহ! 
অধায়ন করিতে প্রবতত হইতেন. চূড়ান্ত না করিয়া 
ক্গার্ডিতেন না: পল্পসগ্রাহিত ভ!হার স্বভাবের 
নিতান্ত বঙ্তিভূতি ছিল। তিনি মখন অলঙ্কার 
পড়ি আদরন্ত করেন, গু5লিভ সভ্তুনদর্পন ও 
কাধাপকাশ য£ পাঠে ভূষ্তিলাছি পরেন নই, রস- 
গক্দাধ্র চিজমানাতস। প্রন্থাতি আব অনেক গ্রন্থের 
আলেচশ। করিরাএ শাস্ত্রে এরুপ জাবাণতা লাভ 
করিলেন যে, ত।হর অব্যাপককে ও শালার কারতে 
হইয়াছিল সে, শিক্ষকের অপেক্ষা হাত্রের বন্- 
দর্শিত। মললভর £ শেষাশেখি ঘখন ভেনি দশন 
পড়িভেন, তখন আর সহাধ্যায়: কেহ হিল নাও 
তিনি একাকী অধ্যয়ন করিতেন এবং প্রতি বংসর 
পরীক্ষার সময় শুদ্ধ ভাহারিই নিমিত্ত এক এক খনন 
প্রন্মের রন! হই । 

এই রূপে সংস্কৃত শান সমাপনের পর তিনি 
এ বিদ্দালয়েই ইংরেজী চক্র মনোনিবেশ কারেন | 
এ বিবয়েও অল্পকাঁল মধ্যে এরূপ হুয়সী উদ্নতি ল।ভ 
করিয়াছিলেন, একপ রচনাপারিপাঁটয ও ভাব" 


রামকমঙ্গের জীবনবৃত্ধ । 


গ্রাহিতা উপাক্জন করিয়াছিলেন, যে লক্বপ্রতিষ্ঠ ও 
ব্খ্যাতকীর্ত্ি তদ্দীয় শিক্ষকেরা পর্য্যস্ত আর্ঘ ও 
আশ্চর্যযা্িত হইয়াছিলেন। এই সন্দর্ভের প্রণেতা 
তাহাদের এক জনের মুখে স্বকর্ণে গুনিয়াছেন যে, 
অময়ে সময়ে রামকমল ইৎরেজী রচন। বিষয়ে এরূপ 
বিশিষ্ট নৈপুণ্যের চিন্বু প্রদর্শন করিতেন যে, তাঁহার 
শিক্ষক নিজেও সে স্থলে সেরূপ নৈপুণ্য জুটাইতে 
পারিতেন কিনা সন্দেহ । সে যাঁছ। হউক, ইংরেজী 
অধ্যয়ন সম্পূর্ণদপে সাদ না হইতে হইতেই এক 
বিষম প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়া! তাহার শান্ত্রচচ্চণর 
অবসান করিল । ৃ 
তাহার চক্ষু স্বভাব নিশ্তেজ ছিল, 
তাহাতে বহুকাল রাহি জখগরণ এবং সংস্কৃত 
শাস্্রবিষয়ক স্ুগভার চিত্ত। ছার। তাহার মন্তিক্ষের 
কিঞিৎ অপকার জন্মিয়া, বৌ” হয় তৎসহকারে 
নেত্রজ্যোতি আরো ভুর্ববল হইয়। খায় । পরিশেষে 
সেই রোগ এত দর প্রবল হইয়া উঠে যে, ইংরেজী 
১৮৫৬ শাঁলে তীহাকে অধ্যয়নে ভঙ্গ দিয়! বাধুপরি- 
বর্তের নিমিত্ত পশ্চিমাঞ্চলে যাত্র! করিতে হইল। 
তথায় অল্পক'ঁল থাকিয়া তাহার রোগের হ্রাস না 
হইয়া বরং বৃদ্ধি হইল, তিমি প্রত্যাগ্রমন পূর্বক 


রামকঙ্গলের জীবন্বৃত্। ণ 


বৈদ্যকশান্ত্রসন্মত চিকিৎসা! ছারা! পুনর্ববার বৎকিঞ্চিৎ 
স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্ত্ত পুর্ব্বব অধ্য- 
যনাদি করিবার পামর্থয আর প্রত্যাগমন করে নাই । 
তিনি বলিতেন যে, ভাহার বাম চক্ষুর সুরোভাগে 
রক্তনর্ণ রেখাকুতি ক্ষুদ্ধ এক প্রতিযুত্তি নিরন্তর 
বিরাজ করে । ইহাই তদীয় চচ্ষুরেগের অসাধারণ 
ধশ্মন্ধরূপ ছিল! তছঃভাভ তিনি ইছরেজীতে 
“হুস্ক দৃর্টি” কহে, সেই রোগের হে !গী ছিলেন, 
অর্থাৎ বরের *প্ক দেখিতে পাহতেন না, কিঝিচ্ছুবে 
লোক চিনিতে পারিতেশ না। ইহার সঙ্গে আবার 
অজীর্ন, শিরঃপীড়া, আবশ্মিক অবসাদ ও দোবংলোর 
সহযোগ ছি এবৎ স্বৃত্যুর অবদকাল্‌ পুর্কে অর্শে!- 
রোগেসও কিঝিৎ সঞ্চার হইযাডিল । এই সকল 
বিবিধ ব্যখি ছারা আক্রান্ত হইয়া স্টাহাকে অগ্ান্া।, 
এবং বার পর নাই অনিচ্ছার সাহত, ছানপার 
জ্ঞানলালসাঁকে শ্রস্তিত রাখিতে হইয়পস্লি॥ কিন্ত 
সংসারনির্বাহ বিষয়েও কিছু [চু অভুল হউয়া 
উঠাতে তিনি ইছ ১৮৫৭ অন্দে কলিকাতা নশ্মাল 
ইন্কুলের প্রধান শিক্ষকতা পদ গ্রহণ করিতে বাঁধ 
হন । 

তিনি তিন বৎসর এঁ পদের কার্ধ্য নির্বাহ কত্রি- 
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স্বা্িলেন। এই অবসরে যদিও নেত্র রোগ বৃদ্ধি- 
শহ্কাতে ভীহাকে বড়ই ব্যাকুলিত থাকিতে হইত, 
দীশালোকে অধ্যয়ন একবারে রহিত করিয়াছিলেন 
এবং দ্রিবাভাঁগে বিশেষ ঘট! করিয়া! পড়িতে তীহাঁর 
সাহস কুলাইিত না, তথাপি ইংরেজী ভাষার সাহিত 
ও দর্শনশাস্ের অনুশীলন হইতে বিরত হয়েন 
নাই। তাহার যাহা কিছু বচন! কমান আছে, 
এই কয় বৎসরের মধ্যেই সে সমস্ত সমধ। করা ভ্য় 
তন্জধ্যে তংপ্রণীত জ্যামিতি গ্রন্থ সর্বাগ্রে উদ্লেখ- 
যোগ্য ॥। তিনি নিজে আপনার 'জ্যামিতি” কে এক 
বিশিষ্ট গুণপনার কাও খলিয়া জ্ঞান করিতেন, 
অতএব ইহার কি?%ত আনুপুর্িক বিবরণ লেখ! 
কর্তব্য বোধ হইতেছে । 

বতৎকালে তাহার নেত্ররোগ দেখা দিয়া! শান্র- 
চচ্চায় এক গুকার অলাঞ্চলি দেওয়া তাহার পক্ষে 
অপরিহার্য করিয়। তুলে, সেই সময়ে সময় বিনোদ- 
নের নিমিত্ত তিনি জামিতি বিষয়ক িন্ডাঁতে মনঃ- 
সংযোগ করিতেন | ইৎরেক্ী জ্যামিতির দহিত 
পরিচয় হইবার অত্যল্প কাল পরেই তাহার মনে 
এই এক সংস্কারের উদয় হয় যে, এ শাস্ত্রের প্রচ- 
লিত অনুশীলন প্রণালী সম্যক্‌ যুক্িসিদ্ধ নহে । ছুই 
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সহজ্স বৎসর পুর্ব্রে গ্রণীত ইউক্রিভ-নামক গ্রস্থকর্ডীর 
হগ্রহগ্রন্থছকে জ্যামিতির পাঠ্যপুস্তক দরূপ বলিয়! 
বাখাতে বিল্তর রথা সময় ব্যয় হয়, অনেক অনাধ- 
শ্যক বিষয়ে পগুশ্রম করিতে হয়, আবশযক বিষয়ের 
শিক্ষাপক্ষে অনেক পুরাতন অমনোরম ও জটিল 
ব্রীতির অনুসরণ দ্বার! নিরর্€ঘ বুদ্ধিকে ক্রেশিত কর 
হয়, ইত্াকোঁর এক চি্ক তাহার হদয়ে কিঞ্চিৎ 
কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইয়া গিল । পরবে অনধন হইতে 
এঁকান্তিক অবসর গ্রহণ করিবার পর সেই চিস্তা 
ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত ও শাখাপক্লবে বিস্তারিত হইস! 
ভাহাঁকে জ্যামিতি বিষয়ে এক নুতন সংগ্রহ্গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিতে গুবত্িত করিল । এই গ্রঙ্গের 
প্রচন! বিষয়ে তিনি নিন্ম লিখিত কয়েকঠি মূল তন্বের 
প্রতি দৃষ্টি বাখিয়াডিলেন ; যথা. ্রিকেশিমিতি 
জে।তিষ প্রা্ততি বিজ্ঞানশান্্র অধ্যয়ন করিবার 
পাঁরকতা উৎপাদন ব্যতীত জ্যামিটির অন্য কোন 
উপযোগীতা নাই, জ্যামিতিকে অনা কোন উদ্দেশে 
অনুশীলন করা বৃখ! সময়ক্ষয় মার, এই অনুশীলন 
দ্বারা যদিও বুদ্ধিরত্তির পরিচালনাজনিত কিঞ্চিৎ 
প্রথরতা! জন্মিলেও জন্মিতে পারে, কিন্তু সে প্রখরতা 
সর্বসংগ্রাহিণী নহে, অর্ধাৎ জ্যামিতি ব্যতীত আর 


৯৫ রাঁমকমলের জীবনবৃদ্ধ। 


কুত্রাপি সে প্রখরতায় কাজ দর্শেনা, বুদ্ধিয় ঈন্ুশ 
প্রতথরতা সাধনের উদ্দেশে অনন্যকষ্া হুইয়। 
জ)ামিতিচচ্চা করা বা অধিক দ্বিন উহাতে ব্যয় কর! 
যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ প্রাটীনকালের অনেক শান্তর 
বুদ্ধিপরিচালনা বিষয়ে জ্যামিতির মত কিন্বা ততো” 
হুধিক উপযোগী হইলেও গুরুতর ও আঁবশাক- 
তর বিষয় বিশেষের সহিত সে কলের অৎজ্বব নাই 
বলিয়া, ক্রমে উপেক্ষিত হইব্রা আসিয়াছে, যখ! 
প্রাচীন উপনিবদ, শান্; প্রাটীন তর্কশান্ত্র ও বেদান্ত 
ইত্যাদি! এই মত্তের পরতন্ত্র হইয়া রীমকমল ইউ- 
ক্লিভ্‌ প্রণীত ষড়প্যায়ীকে গুটিপঞ্চাশেক সুত্র স্বরূপে 
পরিণত করিলেন এবং ইউক্লিডের প্রণালী ও ইউক্রি- 
ডের বাব্। অনেক অংশে পরিতাগপুন্দক নুতন 
সঙ্জাঁয় জ্যামিতিকে সজ্জিত করিলেন, ইউক্লিভের 
উপপাদনপক্কতিও অনেক স্থলে পরিহ্ৃত হইল 
এবং তৎপরিবর্তে কোথাও স্বরচিত, কোথাও বা 
অন্যান্য জ্যামিতি বেভুঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতি সন্ত্লিবে- 
শিত হইল । 

জ্যামিতির র»না বিষয়ে তাহার বিপুল ভাবনা 
বায় হইয়াছিল, ম্বতরাং তিনি যে ইহার প্রতি বিশেষ 
জাস্ছা পরিগ্রহ করিবেন, তাহ! বিচিত্র নহে । প্রণয় 
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দের পর ছু চারি জন সুবিচক্ষণ ব্যক্তিকে দেখাঁন হয়, 
কেহ বান্ডাহ'র কৃতকার্ধ্যতা স্বীকার করিয়াছেন, 
কেহ বা কহিয়াছেন যে, এতদ্বারা বিশেষ কিছু উপ- 
কার দর্শিবেক নাঁ। কিন্ত রামকমল লোককে 
যেরূপে জাামিতি শিখাইতে উদত হইয়াছিজেন, 
ইউরোপের ছুএক জন অস::র দীশক্তিসম্পন্ন 
গণিতশাম্বিশারদ দর্শনকাঁরের ধওনভস্ীী পণ, 
লোনা করিলে ভাহাদিখেরও সকাল! অনুমোদিত 
বলিয়ং বোধ হস । পিশেষতঃ সু তমিন কাশি দর্শন 
কার অগসট ক্ড্ট ক্প্রসীত “জবধাঙ্গনীতি” নামক 
প্রন্থে যে লে “শিক্ষাপদ্ধতির শুনঃ সংস্কার” বিষয়ে 
লিখিতে বদিকসাছেন। নিবিইউচিণ্ডে সেই স্থান পাঠ 
করিয়া দেখিলে বোঁণ হইবেক যে, রামকমলের 
জ্যামিতির মত গ্রস্থাকে তিনি বিশেষ মমাদর করি- 
লেও করিতে পারতেন । যাহা হউক, শিক্ষাপদ্ধ- 
তির পুনঃ সংক্ধার বিষয়ে কঙ্ট্‌ বে মকল অভিমত 
বাজ করি? পিক়্'ছেন জেই সকল যখন ইয়োরোপীস্ 
পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে বিশ্বজনীনরূপে পরিগৃহীত 
হুইতেচ্চে নাঁ,তখন তাহার দোহাই দিয়া রামকমলের 
জ্যামিতির পার পাহইিবার যো নাই। অতএব এই 
গ্রন্থের গুণাণ এখনও অসাব্যন্তই থাকিতেছে ! 


১২ রাষকমলের জীবনবৃত্ত। 


বেকনের সন্দর্ড রামকমলের ঘ্বিতীয় গ্রন্থ। নর্্মাল- 
স্কুলের ছাত্রবর্গকে লিখাইয়। দ্রিবার নিমিত্ত তিন্দি 
বেকনের কয়েকটী সন্দর্ড বাছিয়। অনুবাদ করেন। 
অদ্যাপি সেই দলভুক্ত ব্যক্তিরাই ইহার প্রধান 
গ্রাহক। গ্রন্থকার নিজে ইহার বিশেষ গৌরব 
করিতেন না, তিনি ম্বম্নং ইহা! মুদ্দিত করিতে চাহি- 
তেন না। সেই অমুদ্রিত অবস্থায় বাঙ্গাল! ভাষার 
ধুরগ্ধর দু এক বাক্তির নিকট পরীক্ষিত হইবার পর 
তীহাদিগের এই রার হইয়াছিল যে, এরূপ নূতন 
প্রকারের বাল! লোকের মনোরম হুইবার বিষয় 
নাই । বাস্তবিকও বাঙ্গালাতে এখন যে তুই প্রকারের 
রচনা প্রচার আছে, অর্থাৎ আন্যোপাস্ত সংস্কৃত কথা, 
ক্রিয়াগুলিও অর্ডেক্ষ সংস্কত, এই এক প্রকার রীতি ঃ 
আর শুদ্ধ চলিত কথার ব্যবহার করিয়া বাঙগল। 
লেখ কণ্তবা, এরুপ ঘে এক মত আছে ; এই ছুই 
প্রকার রীতির কোন রীতিই বেকনে অনুসূত হয় 
নাই। গ্রন্থক'র, অতি দুরূহ ও সাড়ম্বর সংস্কৃত 
শব্দের প্রয়োগ করিবার পর ক্ষণেই সহজ সরল ও 
অতি সাধারণ বঙ্গালা শব্দ সকল অকুতোভয়ে 
প্রয়োগ করিয়াছেন, ঘোরঘটা করিয়া শাস্ত্রীয় পদা- 
বলীর ছটা বিস্তারিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 
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অতি অর্জাচীন ও প্রকৃত শব্দবিন্যাস করিতে অণু- 
মাত্র সম্ুচিত হয়েন নাই । ইহাই বেকনের জ্ুম্প 
লক্ষ্য অসাধারণ ধণ্ম। বাঙ্গালার ভবিষ্যতে এইরূপ 
ব্রীতি বজায় হইয়া উঠিবেক কি না, এক্ষণে তাহ! 
নিরূপণ করা ভার ! তবে ধীাহারা দুই তিন ভাষা 
আলোচন। পুর্ধক ভাষার শ্রীদ্ধি ও ষ্ভ্রৎশ সম্পকীয় 
সকল লক্ণেরর পরিচয় পাইয়াছেন, তাহারা কহেন 
যেষদি বার্জাল। কখন বলবৎ হইয়া উঠে, যদি 
ইৎরেজীর প্রগ্গপ্দে ইহানে অকাল মৃত্যু আসিয়া 
ন! ধরে, তাহা হইলে সংক্'ত ভাষার অত চাটুকার 
এবৎ আসল হঙ্গালার প্রতি অত বিমুখ হইলে 
চলিবেক না । যাহা হউক, বেকনের রচন। বাঙ্গালা 
পাঠকদিগের হ্ৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে কি না, তাহা। 
তাহারাই জানেন! তবে এই মাত্র বলা ধাইতে 
পারে ধে, মাইকেল মধুর অমিত্রাক্ষর ছান্দের মত 
বেকনের রচনার ও দু এক জন ছুর্দাস্ত ও বিজাতীয় 
পক্ষপাতী বিদ্যমান আছেন । 

বামকমলের হৃতীয় গ্রন্থ অসমাপ্ত অবস্থায় রহি- 
যাছে। সুপ্রশিদ্ত ইংলভ্তীয় দর্শনকার জন ইস. 
ুয়ার্ট মিলপপ্রণীত ন্যায় দর্শনবিষয়ক গ্রস্থ দৃষ্টে তিনি 
বাঙ্গালাভে এক ন্যায় শাস্ত্র রচনায় প্রতৃত্ত হয়েন। 

চি 


১৪ রামকমলের জীবনবৃস্ত। 


ইস্াকে তিনি “আন্বীক্ষিকী” নাম দিয়া গিয়াছেন। 
ইহার কত দূরই বাঁ মিলের গ্রস্থযুলক, কত দূরই বা 
তাহার নিজ কপোল কল্পিত, তাহ? স্থির করিয়! বল! 
যায় না, কারণ অদ্যাপি এই হম্তলিখিত গ্রন্থের 
পরীক্ষ। বা যুদ্রাকরণে কেহু কৃতসংস্কল্প হয়েন নাই । 
কিন্ত এই গ্রন্থখানি অসমাপ্ত থাকাতে যারপর নাই 
আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় হইয়। আছে: । ইংরেজী 
ও সংস্কৃত এই ছুই প্রকার দর্শনশান্ত্রে তেমন ব্যুৎপন্ধ 
জার এক জন লোক জয্নগ্রহণ কর! ক্রমেই দুর্ঘট 
হইতেছে । সংস্কৃত দছশন শাস্ত্র যেরূপ ছুরূহ 
বাপার, অনন্যমনা হইয়! গুরূপদেশ সহকারে শ্তিন 
চারি বৎসর কাল উহা প্রতি বিনিযোগ না করিলে 
প্ররৃতরূপে উহ্থাকে আরত্ব করা ছুঃসাধ্য ॥ কিন্তু 
ইত্রাজী শিখিবার পর সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে 
পারে. এরূপ অধ্যবসয়ি বাঙ্গালির পম্ভবে না, ফলতঃ 
উহা? এক প্রকার ভুঃসাহসিক কাধ্য বলিলেও বলা 
বায়। ঘখন ইউরোপের প্রধান প্রধান সংস্কৃত- 
বেতার পর্য্যন্ত সংস্কৃত তর্কশাস্ত্র সম্পকীয়ি গ্রন্থ 
সমুহের নিকট স্তব্ধ হইয়া! যান, তখন অর্থকরী 
বিদ্যায় বাইশ তেইশ বৎসর বয়স পর্ধযস্ত ক্ষয় 
করিয়া দেই নীরস সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রে মনোনিবেশ 


রামকমলের জীবনবৃত্ত । 


করিতে পারে, ঈদৃশ শাগ্তানুরাগী বাকি অদাপি 
এতদ্দেশে হয় নাই । তাহার প্রধান কারণ এই 
ইৎরেজী'তে সহ্ভ সহজ ভাষায় সকল ব্ষিয় পড়ি- 
বাব অভ্যাস হইলে কঠিন ভাষ! বুনিবার সাম? 
অনেক ফ্রাস হয়, সুতহ;ং যাহা বুঝিতে ক্লেশ বোধ 
হুয়, তাহ! অসার অকিঞিখকর ও ধ্খাবাগজাপরময় 
লিগ! অনাদি জন্দে। এইপপে ইৎরেজী অধ্যেতারা 
দর হই? সংস্কত দশন শাস্্রকে ছওব করিছ্ছে 
নিতান্তই খাস হইবেদ। রামকমলের প্ক্গে £স 
সংকট দৈনব্শাত উপনীত অইয়ছিল । ভিনি অঞ্টে 
সংস্ত দশনিশাপ্বের প্রকূত্ধ আম্মার গ্রহণ করি, 
পরে ইৎযরজী দর্শনের অধায়নে আৰৃভভ হইঘী- 
[ঈিলেন। ভাষার লািভ্যবিষখে সংস্কৃত ও 
ইংরেজী দর্শনের যে নর্শশ্ত্য গ্রভেদ, তন্রারি। 
তাহার পাসলালসা আরে উত্তেজিতই হইয়াছিল । 
“ন্ঘটস্বাবচ্ছেদক” “নাঁখ্যাভাব বাাপকীভভুভ” প্রক্তত্তি 
কর্শকঠোর বর্কার পরিভাষ। সমক্জ এক বার ঘিনি 
গলাধিঃকরণ করিয়াছিলেন, হিউমের সুমধুর পদ- 
লিন্যাস ও জন্‌ ইস্টুপ্ার্ট মিলের উদার, সরল ও 
পরিষ্কার রচনার অনুশীলন করিবার সময় ক্তীহার 
এ& প্রকার নিরুপম আমোদ বোধ হই ই] থাক্রিবেক 
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এ কারণে তিনি অচিরাঁৎ ইৎরেজী দর্শনের এরূপ 
মন্ত্রগীহী হুইয়াছিলেন যে, শেষ!শেধষি অগ্স্ট 
কঙ.ট ও মিলের সম্পদায়কে গুরুদেবের ন্যায় ভক্তি 
করিতেন। পুর্ব দেশীয় ও পশ্চিম দেশীয় এই 
উভয়বিধ দর্শনশান্্র আর ফখন এরূপ পরিপাটী- 
রূপে একাধারে বর্ধে নাই, অতএব তাদৃশ লোকের 
চিন্তাঁঞাক্তি দ্বারা পারণভি প্রাপ্ত হই দর্শন শান্ত 
থে কিরূপ মুর্তি ধারণ করে, লোকের এ বেতুহল 
এখন কিছুকালের নিমিও ভত্তিত রাখিত্তে হইল । 
সেই অনুগ্গা চমত্কার আয়া রামকমলের চিত'র 
উপরেই ভ্ন্মসাৎ হইয়া শিযাছে । 

উল্লিখিত কেক এন্থ ভিন আর যাহ! কিছু তিনি 
বাখিয়! গিধাছেন, তাহা! তাদুশ নির্দেশ যোগ্য নহে। 
“জীবন্ত” বলিয়া অসমাপ্ত কতিপদ্ধ পৃষ্ঠী পুস্তক, 
“শিক্ষাপদ্ধতি” নামক এক খানি দ্ষু্র সন্দর্ড আর 
ইৎলগ্ডের ইতিহাসের কিয়দৎশ এই কষ নাম করি- 
লেই তশ্প্রণীত সকল গ্রন্থের উল্লেখ সাঙ্গ হুয়। 
শেষোক্ত ছুই খানি খগ্ুপ্রচ্থছ অদ্যাপি হসুডলিখিত 
অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে । 

তিন বৎসর ফাঁল এই সকল ব্যাপারের সমা- 
ধানে ধ্যন্ত থাকিয়া, ইৎ ১৮৬০ শালের ১১ই ভুন্‌ 


রামকমলের জীবনরৃত্ত। ১৭ 


তারিখে রামকমল অকস্মাৎ আত্মহত্য। দারা! মানব- 
লীলা সংবরণ করেন। এই অসস্ভাবিত ব্যাপারের 
কারণ কি, তদ্দিষ্নে তাঁহার আদ্্ীয়বর্গ কেহই কোন 
হেতু নির্দেশ করিতে পারেন না) তনে ্তীহার 
সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সন্বদ্ধ ছু এক বাস্তির 
গুমুখাৎ শুনিয়া! বোধ হয় যে, শরীরের রুগ্লাবস্থাই 
ইহার আবিকারণ। ভিনি এক অন অতান্ত তেজী- 
য়ান্‌ ও মনস্বী পুরুষ ছিলেন | নম্্াল ইঞ্চলে ষে 
কাঁজ করিতেন, তাহার আয় অতি সামান্য ছিলঃ 
বিশেষতঃ তাঁদৃশ বিব্যাবান্‌ বাক্ির পক্ষে ক্বেল 
বাঁজগল!| পড়াইয়। দিনপাত কর। এক প্রকার শঘ1- 
কণ্টকের স্বর্নুপ হইয়াছিল। তিনি আপনার পদকে 
ঘোরতর ঘুর করিতেন, উপরিতন কর্ভুপক্ষের! এ 
পদের সম্পর্কে যে সমস্ত ব্যবস্থা করিতে মাইভেন, 
সে সকলের প্রতি তাঁহার ম।র পর নাই “ভ্মজ্ঞীনের 
উদয় হইত । চেই সকল তুচ্ছ আইন জারী করিয়া 
কালক্ষয় করা তাহার মহাপঃতকের ঘত জান হইত । 
এ কারণ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাহার ভাঁনৃশ বনিবনাগ 
হয় নাই। কর্তৃপক্ষের সহিত যেরূপ গতিক দার, 
তাহাতে এ পদ পবিত্যাথথ করাই তাহার পক্ষে 
এক মাত্র পরামর্শ ছিল। কিন্তু শরীর যেরূপ জীর্ণ 


২৮ রামকমলের জীবনবৃত্ত। 


শীর্ঘ, তাহাতে পদ পরিত্যাগ পূর্বক প্রকাবাস্তরে 
জীবিকা উপার্জন করিবার চেষ্টা তাহার পক্ষে 
জুদুরপরাহত। এই সকল র্লেশকর চিস্তাজালে 
ব্যাকুলীভূত হইয়াই বোধ হয় তাহার বুদ্ধির বিকার 
ও আত্মহতাঁপথের পখিক হইবার অভিলাষ 
সঞ্চার হয়। তিনি একবার সেই চেষ্টা করিয়া 
বিফল প্রয়াস হয়েন, সেই অবধি তীঁহার পরিবারের 
সকলে তীঁধহাকে চোঁকে চোৌকে বাঁখিয়া ছিল। কি 
এই ভুর্বদ্ধি একবার সঞ্চার হইলে তদাক্রাস্ত ব্যক্কি 
স্বয়ং যদি প্রক্কৃতিস্থ হন, তাহ! হইলেই আত্মহত্য 
বাধসা হইতে তীহাকে নদিরৃতভ রাখ! যায় নচেৎ 
তাহার নিজের মনে সেই সংকল্প নিরস্তর জাগরক 
হইয়া খাকিলে, সাধা কি যে, কেহ চেখকি দিয় 
থামাইতে পারে । সুতরাং প্রথম ঢেষ্টার একমাস 
পরেই রাঁমকমল পুনর্বার চেষ্টা করিয়া আপনার 
দুরন্ত অভিপ্রায় নিজ করিলেন । সম্তভতির মধ্যে 
তিনি ছুই কন্য। সস্তান রাখিয়া! যান, তন্মধ্যে কণিষ্ঠা 
কন্যাটী তাহার স্বতুযর তিন চারি মাস পরে ভূমিষ্ঠ 
হয়। 

বামকমল দেখিতে দীর্ঘাকৃতি, হষ্টপুষ্ট, গেৌঁরবর্ণ, 
সুত্রী। ও গম্ভীর মুর্তি ছিলেন। তীহার ললাটদেশে 
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তর্দীয় বিপুল বুদ্ধিমতার লুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ 
পাইত। তীহার মুখের ভঙ্গী অবলোকন করিলে 
জ্ঞান হইত যে তিনি অত্যন্ত চিস্ত! করিয়া খাঁকেন। 
অপরিচিত ব্যক্তিরা হঠ' দেখিলে তীহাঁকে বিষণ্ন 
স্বভাব €নিরানন্দ বোধ করিতেন । কিন্তু তাহার 
সহিত ুললিত সৌহা্দ সুত্রে ফাঁহার! কখন বদ্ধ 
হইয়াছিলেন, তাহার সহিত বিশ্রস্তালাপ করিধ1র 
অতুল আনন্দ বাহারা৷ সম্ভোগ করিঘ্াঁছেন, তাহ? 
দিগের অ্াপি ন্ররণ থাঁকিবেক যে, তিনি কির 
প্রসন্ন প্রকল্প পরিহাসরসিক ও অউহাসশীল লোক 
ছিলেন ! তাহার শ্বদয় অত্যন্ত সুকুমার ছিল, 
তিনি আপন পরিবারের সকলের প্রতি এক প্রকার 
'অতি স্্দু ক্ষেহ বাৎস্লারসে পিরস্তর আদ হইয়া 
থাকিতেন! সে অংশে কোন কিছু ক্ষোভের 
ব্ঘি উপস্থিত হইলে বড় অধীর ও কাতর হইয়া! 
পড়িতেন । তাহার হৃদয়ের এই নুকুমারতাগ্তণ 
সর্বাঁংশে প্রশংসনীয় বলির। বোধ হয় না| সংসারে 
তিষিতে গেলে সময়ে সময়ে যেরূপ অকুতোভয় 
অপ্রকম্প্য ও অবিচলিত মূর্তি ধারণ করিতে হয়, 
পরের কথায় যেরূপ তুচ্ছজ্ঞান, দৈবের দৌরাজ্ে 
যেরূপ তাচ্ছল্য করিয়া চলিতে হয়, তাহার স্বভ!- 


২ রামকমলের জীবনবৃত্ত। 


বের মধো তছুপযৌগী ধৈর্ধ্যগুণ ছিল না। তিনি 
অল্পেই ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, কি মানসিক কি শারী- 
রিক্চ কে'নরূপ যন্ত্রণা স্থিরচিতে সহ্য করিতে পারি- 
তেন না, সহজেই কাতরতা প্রদর্শন করিতেন, 
নিতান্ত নির্বিরোধী লোকের মত থাকিতে ভাল 
বাসিতেন, লোকে কি ভাবিবে এ বিষয়ে নড় অধিক 
চিন্ত! করিতেন এব রোগের যশ্রণাকে বিজাতীয় ভয় 
করিতেন । তদীয় স্বভাঁবনি্ এই সকল ধর্মই 
পরিণামে তাহার নিদারুণ ম্বতুযু ঘটাইয়াছে । তিনি 
সংসারের পগ্বাহে আত্মসমর্পণ করিতে সাহসী ন! 
হুইয়া ভবিষ্যতের এরূপ ভয়াবহ ঘোরতর প্রতিমূর্তি 
আপন চিত্তপটে অস্কিভ করিলেন যে, উহার নিকট 
নিচ্ধতি পাইবার নিমিভ্ সংদারধাম পরিত্য।গ 
পর্যান্ত অয়ঃকল্প বলিয়া বোঁধ হইল | 

এস্থলে তহাঁর পারমার্থিক বিশ্বাসের কথাও 
কিছু উদ্লেখ কর! আবশ্যক । সে বিষয়ে তিনি 
ঘোরতর নাস্তিক ছিলেন, ইশ্বর ধা! পরকাল কিছুই 
মানিতেন না, শুদ্ধ এরূপ নহে, কিন্তু যাহারা মানে, 
নির্বোধ অল্লাচীন ও বালিশ বলিয়। তাহাদিগকে 
অকাতরে অবজ্ঞা ব্প্রিতেন । ন্যায়শাস্ত্রে যাহাকে 
অত্যন্তাভাব কহে, 1ঙনি ঈশ্বর ও পরলোক বিষয়ে 


রামকমলের জীবনবৃত্ত। হ্১ 


সেই সিদ্ধান্ত অভ্রাস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন । শেষা- 
শেষি তাঁহার আগস্ট্‌ কড.ট কম্তৃকি উপদিষ্ট ধর্ম্ম- 
প্রণালীর প্রতি আস্ছ! জন্গিয়াছিল, এবং সমস্ষে 
সময়ে কহিতেন “যদি মানবজাতির কিছু শুভাশৎসা 
থাকে, তাহা হউলে কঙড.টের উপদেশ হইতেই দেই 
আঁশ কদাঁটি ফলব্তী হুইবেক 1” 

তাহার অনৈসর্গিক ম্বত্যু নিবন্ধন রাজনিয়মানু- 
সারে যখন শব্চ্ছেদ করিয়া দেখা হয়, তখন এই 
ক্নরব উঠিয়াছিল যে, ছেদকৃতীরা তাহার মস্থিক্ষের 
অত্যাশ্চধ্য অন্পূর্ণতা অবলোকনে বিস্ময়াহ্িত হইয়1 
ধনা ধন্য করিয়াছিলেন । তাহারা নাকি কহিয়া- 
ছিলেন যে, একূপ সব্বীঙ্গসম্প রি সুসজ্জিত চতুরজ্ 
মস্তি এদেশের অতি অল্প লোকেরই দুষ্ট হয়। এ 
কথার তথ্যাতথ্য বিষয়ে এই জন্দর্ভের প্রণয়ন- 
কর্তী কোনরূপ সাক্ষা দিতে পারক নহেন ) 


বেকন। 


স্পা 


উচ্চপদ ॥ 

অনেকে উচ্চপদদ কামনা করেন কিন্তু উচ্চপদে 
অনখ বিস্তর । উচ্চ পদার ব্যক্তিকে পরের মন 
রক্ষা! ও গানের ভয়ের নিমিত্ত আর্কাদাই উদ্ধিগ্ন ও 
খিদ্যমানি থাকিতে হয়, শরীর সময় ও কম্ম কোন 
লিষাবে স্াতিজ্র্য থাকে মন, কাধ্যচিন্তাদ্ছার! ম্বান্থ্য- 
ক্ষয় ভু এবৎ ইচ্ছানুরূপ কন্মে অময়ক্ষেপ করিবার 
যে! থাকে ন। অনোর উপর প্রভুতার নিমিত 
আপনার উপর প্রভু্হী খোক্সান এক প্রকার মুঢ়ের 
কন্ধম। কোন পদে অধিবরোহণ করাও নহজ নহে. 
তেজস্বী ব। নিতাত্ত ধাশ্মিকের কণ্ম নয়। পদপ্রার্থীরা 
কত কের পর ক্তরে পড়ে এবং কত অপমানের 
পর মানের মুখ দেখিতে পায় । উচ্চপদারূঢ বাক্তির 
একবার মাত্র একটী মহৎ কম্ধ্ করিয়! ক্ষান্ত থাকিলে 
হয় না, উত্তরোত্তর অবদান পরম্পর! দ্বার! লোককে 
চমৎরুত রাখিবার চেষ্ী পাইতে হয় । একটা 


চি বেকন। 


প্রমাদ বা স্বলিত হইলে তাহাতেই দেশের লোকের 
চোখ. পড়ে এবং তাহার! তিল প্রমাণ দোষকে তাল 
প্রনাণ করিয়া ভুলে। উন্নত পদ অনুবীক্ষণ স্বরূপ 
উহাতে অণমাত্র দোষ বা গণ বড় দেখায় ॥। বটিতি 
৪২ 

পরিত্যাগ করাও সহজ নর, উচিত বোধ হইলেও 
পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না এবৎ ইচ্ছ! হইলেও 
লোভ সন্বরণ করা যায় না। বিশেষতঃ ন্লাহারা 
লোকের নিকট কিছু দিন মান সম্ভ,মে কাটাইয়াছে, 
তাহারা অগপ্রকাঁশারূপে থাকিতে ভালবাসে ন!। 
সকলে বড় পদ ম্পৃহুণীম্ম এবং বড় লোকদিগকে 
সুখী মনে করে বটে কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগের 
সুখের লেশ মাত্র নাই! তাহার। পরের মুখে অমু 
চাকে এবৎ আপনাদিগের অভ্তরে অনুসন্ধান করিলে 
দুঃখ ,বই সখের হেতু কিছুই দেখিতে পায় না । 
আপনারা যে ছুঃখের ভাগী শাঘ্ই বুঝিতে পারে 
কিন্ত আপনারা যে দোষের ভাগী তত শীঘ্‌ বোধ 
করিতে পারে না॥ তাহাদিগের চিত্ত কার্ধাচিস্তায় 
এত কবলিত ও ব্যসক্ত থাকে যে আত্মাম্থসদ্ধান 
করিবার অবকাশ থাকে না । সকলের কাছে পরি- 
চিত থাকিয়া আপনার কাছে অপরিচিত থাকা এক 
প্রকার বিপদ সন্দেহ নাই। 


উচ্চপদ্র। ৫ শু 


বড় পদ হইলে পরের ভাল ও মন্দ দুইই করি- 
বার ক্ষমত! হয় কিন্তু মন্দ করিবার ক্ষমতা থাক! অতি 
ভয়ানক । শক্তি সত্ত্ব ক্ষমা করা অতি প্ুশং স. 
নীয় বটে কিন্তু মনুষ্যের হত্তে শন্দ করিবার শক্কি 
না থাকাই ভাল। বাহ্‌! হক, ভাল করিবার 
নিশি পদ প্রার্থনা কর কোন ক্রমেই দষণীষ নহে, 
ব্রৎ মাধ ও প্রশংসনীগ় । অনেকের আঁশয় অতি 
সৎ এবং পরের হিতানুষ্ঠানে একানস্তিক ইচ্ছ, কিন্তু 
ক্ষমতা ও শ্ুযোগ বিরহে সে মনো রথ সিদ্ধ হয় না । 
পরস্ত উত্তম পদে অধিন্নট হইলে অনেক সাধুসক্কক্প 
সিদ্ধ হইবার সম্ভ।বন।! শুককখদাশদর হইলেই ধান্মিক 
হওয়া হয় না, সংকশ্াঁও হওয়া চাই । উচ্চ পদে 
থাকিয়া লোকের হছিতকর অনুষ্ঠানে ক্লুতকাধ্য হইতে 
পারিলে অস্তঃকরণে এক প্রকার স্বন্ষেদ্য সম্তোষের 
উদ্দয় হয়। 

কর্তব্যানুষ্ঠানে মহাজনের দৃষ্টাত্ত অনুসরণ করিবে 
এবং এইরূপে কার্ধ্য নির্বাহ করিবে যে, লোকে 
তোমারও দৃষ্টাত্ত এক সময়ে অনুসরণ করে । 
যাহারা তোমার পদে অপদস্থ হইয়াছে বা অধশ 
লাভ করিয়াছে ভাহাদিগের হৃষ্টাস্ত ও উপেক্ষা করিবে 
না। মুখে তাহাদিগের দোষ ঘোষণ করিরার 


৪  বেকদ। 


প্রয়োজন মাই ভযে, যাহাতে €তামার সে সকল 
দোষ না ঘটে, কেব্ল তদ্ধিযঘ়ে জাবধান থাকিতে । 
কুরীভি সংশোধনের সময় পর্রের নিন্দা বা দাস্তি- 
কৃতা প্রকাশ করিও না । কোন চিরাগত প্রথা 
উঠাইন্তে হইলে দেখিও যেন মন্দের সহিত ভালও 
উঠিয়া যায় না, প্রথমতঃ এ প্রথা! কিরূপে, কি 
উদ্দেশে, কোন্‌ সময়ে, প্রবর্তিত হইয়াছে অনুসন্ধান 
করিবে এবং উহার কোন্‌ অংশ দূষিত বা বর্তমান 
সময়ের সহিত সামঞ্ঈসীভূত হইতেছে না তাহাঁও 
বিবেচনা করিবে । 

এরূপ শিয়মে কার্ধ্য নির্ববাহ করিবে, লোকে যেন 
অগ্রেই বুঝিতে পারে যে কোন উপস্থিত বিষয়ে 
মি কিরূপ আচরণ করিবে | তা বলিয়! নিয়ম 
রক্ষার্থ নিতাস্ত অভিনিবিষ্ট বাঁ উদ্ধত হইও না? 
অবসর মতে কখন কখন নিয়ষের উল্লউঘনও করিতে 
হইবে এবৎ যখন নিয়ম উন্লভঘন করিবে তখন পরি- 
ক্ষার্রূপে উল্লঙ্বনের আবশ্যকত্ব অমর্থন করিবে । 

তোমার পদের ক্ষমত? রক্ষা করিবে, দেখি ও 
যেন উছা' তোমার অধিকার্ছ্যুত হয় 71 । কঠতঃ 
বিবাদ না করিয়া কা্যতঃ ক্ষমতা অগ্রেই গ্রহণ 
ককিবে। অধীনস্থ ' কর্চান্মিদ্িগের ক্ষমতাতেও 


উজ্চপদ। ৫ 


হস্তার্পণ করিও ন!, সকল কাজেই স্বয়ং বান্ত্ না হইয়া 
বরৎ নেতৃত্ব করাই সমধিক মাঁনাম্পদ জানিবে । কার্ধয 
নির্ধাহের সময় কাহারও সাহায্য বা পরামর্শ অব- 
হেলা কন্সিও ন! স্থির চিতে হেয়োপাদেয় বিবেচন। 
পূর্ববক সমুচিত ব্যবহার কবিবে । 

ভিন্ন ভিন্ন কার্ধোর ভিন্ন ভিগ্ন সময় নির্দেশ 
করিয়া রাখিবে ; হাতের কাজ অগ্রে সমাধান করিবে ; 
উহ। নিষ্পনন না হইলে অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে 
না। তাহা হইলেই নুষ্ট,রূপে দকল কর্ম সমগ্নে 
নির্বাহ হইবার সম্ভীবনা। : 

পদস্থ ব্যক্তির প্রধান দোষ উৎকোচ এহণ, শুদ্ধ 
তোমার ও তোমার অধীনস্থ ব্যকিদ্িগের হুত্ত উৎ- 
কোচ অদৃধিত থাকিলেই হয় না, অর্থারাও যেন 
তছিষয়ে কপ কহিতেও সাহসী না হয । তোমাকে 
নিজে ত নিরামিষ হইতৈই হইবে আর আমিষের 
উপরে এরূপ বলবৎ থেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিবে 
যেন লোকে তোমাকে সন্দেহ করিতেও ন! পারে । 
যঙগি স্পষ্ট কারণ না! দেখাইয়। মত পরিবর্ভ কর তাহা! 
হইলে লোকের মনে নান! সন্দেহ উদয় হয় অতএব 
মত পরিবর্ত করিবার দময় সুবাকরূপে কারণ ব্যক্ত 
করিবে। যি কোন কর্ম্ঘচারী ব! ভৃত্য তোমার 


৬ বেকন। 


অসম্ভব ত্িয়পাত্র হয়, তবে তাহাকে লোকে অপ্র- 
কাশ্য উৎকোচ হরণের দ্বার মনে করে। 

কর্কণ হইও না। অনর্থ কার্কশ্য পুয়োগ পূর্বক 
লোককে চটাইবার আবশাক কি। খর হইলে 
লোকে ভয় করে বটে কিন্তু কর্কশকে লোকে ঘৃণা 
করে। তর্জন বা তিরক্কার করিবার সময়েও 
বিদ্রপ কর! উচিত নয় । আপনার আসনস্থ হইয়! 
লুহুজ্জন বাগরুজনের অনুরোধ রক্ষার্থন্যায় ও ধর্মে 
জলাঞ্জলি দিও না। অনুরোধ বা উপরোধ রক্ষার্থ 
কর্তব্য অব হেলন, উৎকোচ হরণ অপেক্ষা গুরুতর 
দোষ । সকলের কিছু উৎকোচ দিবার জন্ভাবন! নাই 
কিন্ত কোন প্রকার অঙ্গাঙ্গিভাব অনুসন্ধান পুর্ববক 
উপরোধ জুটাইয়! আনা অতি হজ সুতরাং এরূপ 
পক্ষপাতী ব্যাজর সর্বদাই অপথে পদার্পণ করিবার 
সম্ভাবনা । একটা প্রাচীন গাঁথা আছে “পদস্থ হইলে 
লোকের স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তখন 
অজ্জন ব! ভুর্জন অনায়াসেই ব্যক্ত হুইয়! পড়ে” । 

পদস্থ হইয়া অনেকের নানা! দোষ সংশোধিত 
হইতে দেখা যাঁয়। মান ও সম্ভ্রম লাভানস্তর কু- 
প্রবৃত্তি পরিবর্তন করা৷ অসৎশয়িত অহ্তা ও 
সুপাত্রতার, লক্ষণ । যদি দ্লাদলি থাকে তষে 


উচ্টপদ্। ণ 


উচ্চপদ হস্তগত করিবার সময় কোন দলে প্রবিষ্ট 
হইলে তত হানি নাই কিন্তু হুস্তগত হইলেই একে- 
বারে সব দলে গুঁদাসীন্য অবলম্বন করিবে, তখন 
দল বিশেষে প্রক্ষপাত কর! অতি অন্যায় । তোমার 
পদে যাহারা অধিষ্ঠিত ছিলেন, তীঁহাদিগের দোষ 
শোষণ পূর্বক তাঁহাদিগের সহিত স্পর্ধা করিও ন। ; 
তাহা হইলে পদচত হইছে তোমার বেলা! লেকে 
উহার শোঁধ ভুলিবে 1 বঝধৎ নব নব কৃতি প্রদ্ন 
পুর্বক তাহার ৩৭ সকল বিস্মারিত করিবার চে! 
পাও । সহকারী ব্ভিদ্িগের আদর অবেক্গা 
করিবে, মধ্যে ঘধ্যে ভাঁকিয়া পরাষর্শ জিজাস। 
করিবে । তাহাদিগের দঘ্বেসকল বিষয়ে পরমর্শ 
প্রদানে অধিকার লাই তাহারা সে সকল বিষে 
অভ্যন্তরীরূভ হইলে তোষার প্রতি একান্ত অনুরত্ 
হইদে॥। অর্থিগণের নিকট বা অুহৃদেগীহীতে সবি- 
শ্রস্ত সহলাপের সময় তোমান্ধ পদের গৌরবের 
দিকে দৃষ্টি রাখিও নাঁকিন্ত্ু আসনে বসিয়া যেন সে 
নও এইরূপ ভাণ করিবে । 


৮ বেকন। 


ব্যয়! 


ধন, শুদ্ধ মান ও সৎ কর্ষ্ধে ব্যয়ের নিমিত;, ধনে 
আর কিছু প্রয়োজন নাই। অতএব ধর্ম কর্মে 
বিত্বশাঠ্য করা অতি গহিত। স্বদেশের মঙ্গলের 
নিমিত্ত উপযুক্ত অবসরে সর্বস্ব ব্যয় করাও দৃষণীয় 
নহে কিন্ত সচরাচর সাংসারিক ব্যয় করিবার সময় 
ওজন বুঝিয়া চলা উচিত। এখন উদার ও মুক্ত- 
হস্ত হইলে পরিণামে রিক্তহস্ত হইতে হইবে । আর 
ইহাও সাবধান থাক! উচিত যেন উপজীবিগণ কোন- 
রূপে না ঠকাইতে পারে । বাহিরে এরাপে অন্ত্রম 
রক্ষা করিরে ষে, লোকে যত মনে করে ভদপেক্ষা 
স্বল্প ব্যয়ে নির্বাহ হয়। যদি শুদ্ধ স্বচ্ছন্দে নির্বাহ 
হুইলেই পরিতুষ্ট হও তবে আয়ের অর্ধেক ব্যয় 
করিবে, আর যদি সম্পন্ন হইতে চাঁও তবে ভৃতীয়।ংশ 
মাত্র। হাঁজার বড় হইলেও আপনার বিষয় আপনি 
পর্যাবেক্ষণ কর! কখন ক্ষুত্রতাঁর কম নহে। পাঁছে 
ভগ্য দশ! দেখিয়া বিষণ্ন হইতে হয় বলিয়া অনেকে 
পর্যবেক্ষণ করিতে উপেক্ষা করেন কিন্তু তাহ। হইলে 
উত্তরোত্তর আরো ভগ্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । 
বিকারম্থান না দেখিলে কিরূপে প্রতীকারের আরম্ভ 


ব্যস। ন 


হইতে পারে । যাহারা স্বয়ং বিষয় রক্ষা নু! করেন, 
ভাহাদিগের কর্ধাকর্তী মনোনীত করিবার সমগ্প 
বাছিতে হয় ও মধ্যে মধ্যে কর্ম্মকর্তী পরিবর্ত করিতে 
হয়, নতুবা পুরাতন কর্দ্যকর্তীর। কিছু দিনের পর 
প্রভুর রাশি বুঝিয়া লয় এবং ক্রমে ভয়ভাঙ্গ। হইয়া 
তাঁহার সর্বনাশ পুর্ববক স্বার্থ সাধন করিতে ক্রু 
করে না। 

যদি আহারের পারিপাট্য বিষয়ে প্রভূত বায় 
কর, তবে পরিচ্ছদের ব্যয় কমাইতে হইবে | যদি 
ভদ্রসনের অনেক আড়ম্বর প্রকাশ কর, তবে যান 
বিষয়ে মিতব্যয়ী হইতে হইবে । নতুবা একেবারে 
চারি দিকে মুক্তহস্ত হইলে অচিরাঁৎ উতৎসন্গ হইবার 
অন্ভীবন। । 

যদি ফ্ধণ থাঁকে ক্রমে পরিশোধ কর; একেবারে 
আনৃণ্য গ্রহণার্থ সহস। বিষয় বিক্রয় করিলে উচিৎ 
সূল্য হইবে না, অবশ্য ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে । 
ক্রমে পরিশোধনের আর এক গুণ. এই যে মিতব্য- 
ফিতা অভ্যাস হুইয়। আইসে। কিন্তু একবারে 
শুধিয়া ফেলিলে আবার অপ্রতুল ও আবার স্কণ 
গ্রহণ করিতে হইবে । 

ধাঁহাকে বিষয় গ্কণমুক্ত করিতে হইবে, তাহার 


ও বেকন। 


অতি অল্ল ব্যয়ে কুঠিত হুওয়! নিন্দনীয় নহে? নিতাস্ত 
অল্প হইলেও ব্যয় বিষয়ে পুঙ্থাবুপুজ্থ অনুসন্ধান 
লওগা আবশ্যক । অল্প আয়ের নিমিত্ত ব্যস্ত হওয়া 
ক্ষদ্রের কন বটে কিন্তু অল্প ব্যয়ে বিমুখ হুওয় কখ- 
নই তাদৃশ দৃষণীয় নহে। নিত্য কর্টে বার বাহুল্য 
করিতে হুইলে সবিশেষ বিবেচন। করিবে কিন্ত নৈমি- 
ভ্িক কর্মে স্থললক্ষ্য হইলে হানি নাই, বরৎ কার্পণ্য 
প্রকাশ করিলে অসন্ত্রম ও নিন্দা হয় । অভুল এশ্বর্ঘ্য 
নিতান্ত আবশ্যক আহে. বিতরণ ভিন্ন উহার আর 
কিছু প্রয়োজন নাই, গ্রতুত উহার রক্ষপার্থ সর্বব- 
দ্বাই খেদপ্রাণ্ড হইতে হয় এবৎ অনেক ওরুতর 
বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার অবকাশ থাকে না। 
যাহা এত অপধ।প্ত যে কখনই এক জনের ভোগে 
আসিতে পারে ন।, তাহার অধিকারী বলিয়া অভি- 
মান কর! এক প্রকার অজ্ঞানের কন্দম॥ অপদার্থ 
ধন রক্ষা করিবে শাস্ত্রে আছে বটে এবৎ মনুষ্য- 
জাতির পদে পদে এত বিপদ যে, উত্তরকালের 
সংস্থান রাখিয়া! চল আবশ্যক কটে, সত্য, কিন্তু 
ধনের নিমিত্ত অধিকাঁশ লোক বিপদে পতিত ব! 
বিপদ হইতে উদ্ধৃত হুইয়াছে সন্দেহ স্থল । 
অভিমান প্রকাশ বা জাকজমকের নিমিত 


ব্যয়। রঃ ১১ 


এ্বর্ধ্য আকাঁক্ষা করিও না । যাহ! ন্যায়তঃ অঙ্জন 
করিবে, তাহাতেই পরিতু্ঈ থাকিবে এব ব্যয় ও 
বিতরণ করিতে কাতর হুইবে না। সাংসারকি 
ব্যক্তির ধনে একবারে অলম্ব্ি করাও উচিত নহে, 
আপনার ও অন্যের উপকারার্থে অৎ্পথে থাঁকিয়! 
অর্থোপাজ্জন করা কোন ক্রমেই দৃষণীয় নহে। 
অত্বর অম্পন হইবার নিমিত বনজ হইও না, তাহ! 
হইলে ধর্ঘা রক্ষা! হইবে না। ধণ্ বাচাইয়। হঠাৎ 
বড়মান্ষ হইতে প্রায় দেখ। ঘাঁয় নাই । 

মিতবায়িত1 মম্পন্ন হইবার প্রধান উপায় । কিন্তু 
উহ্ণাও নিতান্ত নির্দোষ নহে, উহাতে দান ধর্ম 
বহিত, এবং দীন ও অনাথ ব্যক্তিদ্রিশের আশ! 
ভঙ্গ করিতে হয়। কুষি কম্রে অনেককে সম্পন্ন 
হয়েন। বসুমাত!। প্রসন্ন হইয়! যাহার প্রতি শুভ- 
দৃষ্টি করেন, সে অতি ভাগ্যবান সন্দেহ নাই । এরূপে 
সম্পর্ভি উপাজ্ঞন করিতে অধন্থ বা অন্যায়ের 
লেশ নাই, বাশ্তবিকও অধিক মূলধন লইয়া কৃষি 
কণ্ধম করিলে অতিশয় লাভ হয় । 

বাণিজ্যে বিত্তোপাজ্জন করাও দুষণীয় নহে। 
সকলের সহিত সাধু ব্যবহার ও পরিশ্রম করিতে 
পারিলেই বাণিজ্যে বিলক্ষণ লাভ হয়। কিন্তু 


ই. বেকন। 


একচেটায়া। করিয়া আপনি সর্ধগ্রাস করা অতি 
অন্যায় । সম্ভদ্সসমূখানেও অনেকে বিলক্ষণ লাভ 
করে। যদ্দি সমূত্ধায়ীরা সঞ্চলে সাধু হন ও পরম্পর 
বঞ্চনা না করেন, তবে উক্তরূপ বাবসা মন্দ নহে। 
কুসীদ ব্যবহারে কোন বিদ্ধ নাই, ইহাতে অর্থ 
প্রয়োগ করিতে কোন অংশয়ে আরোহণ করিতে 
হয় না, কিন্ত উহাতে আয় অতি অল্প । 

কোন বিষয়ে অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করিতে 
পাঁরিলে অতি শীঘ্‌ ভাগ্যবস্ত হইবার জস্তাবনা। 
এক ব্যক্তি কানেরি ঘ্বীপপু্জে সর্ব প্রথম ইক্ষু রোপণ 
করিয়া অটিরাৎ অতুল এশ্বর্ঘ উপাজ্জন করিয়াছি- 
লেন। ফলতঃ উত্তমরূপে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচন! 
পূর্বক উপবুক্ত অবসরে কোন বিষয়ে অভিনব কৌ- 
শল উময়ন করিতে পারিলে নিতান্ত নিঃস্বশ্ঘল ব্যক্তিও 
অচিরাৎ ভাগাধর বলিয়া গণনীয় হইতে পারেন । 
যে বাবসাতে নিঃসংশয় লাভ হয়, তাহাতে কখন 
অধিক লাভ হয় না, আর যাহাতে অধিক লাভের 
সম্ভীবনা, তথায় একবারে সর্বনাশেরও সম্ভাবনা ॥ 
অতএব যাহাতে লোক্সান হইলেও মূলেহাবাৎ 
হুইতেহয় না এবং অন্যধাঁরের লাভ দ্বার! পরিপুরিত 
হইতে পারে, এপ্রকার বাবসা অবলম্বন কর! উচিত । 


ব্যয়। . ১৩ 


যাহা এক্ষণে সুলভ, কিন্তু কিছু ছ্িন পরেই ছুর্মল্য ও 
অক্রেয় হুইবে, বিবেচন! পূর্বক এরপ দ্রব্য কিনিয়া 
বরাখিলে বিলক্ষণ লাভ হয়। 

ব্বাজসেবায়ও অনেকে শম্পন্ন হয় বটে; কিন্ত 
স্তব চাটুবচন ছারা পরের মন যোগাইয়া তদীয় 
প্রসাদ প্রার্থনা করা কোন রূপেই তেজীয়ানের কর্ম 
নহে । সৎপথে থাকিয়া সেব্যজনের সন্তোষ জন্ম'ন 
সহজ নহে । মরণকালীন সংবিভাগের প্রত্যাশ। 
করিয়া অনেকে অন্যের অনুবৃতি করে। এরপ 
লোক ততোধিক নীচ, সন্দেহ নাই। র্বাথ, পর- 
ভাঁগ্যোপন্ব্বী ও পরপ্রত্যাশাপন্ন হুইয়া সংসার- 
যাত্রা নির্বাহ করা মনব্বিজনের পক্ষে অতিশয় 
রেশকর । 

যাহার। মুখে অর্থে অলম্ব,দ্থি প্রকাশ করে, তাহ- 
দিগের কথায় বিশ্বাস করিও না। তাহার! অর্থের 
নিমিত্ত অনেকবার বিফলপ্রয়াস হুইয়া পরিশেষে 
একপ্রকার নির্ধিপ্ন হইয়াছে, সুতরাৎ একবারে 
উহার আঁশ পরিত্যাগ পূর্বক এ রূপে আপন।- 
দ্বিগক্ষে প্রঘোধ দেয়। . 

ফোন বিষয়ে বিভ্শাঠ্য করিও না,ব্যয় করিতে 
কাতয্ব হইও না ধন চিবস্থায়ী নহে, খবের জন্যে 


ছট বেকন। 


শত্র আছে । কখন কখন আপনিও উহা. উবিয়। 
ধায়। যতক্ষণ আছে, দান ভোগ দ্বারা সার্থক 
কারিয়! লও মরিবার সময় ধন সঙ্গে যাইবে না, 
হয় একজন দাঁয়াদ লইবে, নয় সাধারণের হিতার্থ 
কোন অনুষ্ঠানে বিনিঘুক্ত হইবে । দায়াদের বয়স 
বদ্দি অল্প হয় এবং বিবেকশক্তি সম্যক উন্মিষিত ন! 
থাকে, তবে কতিপয় ধর্ত বিট তাহার সহিত জ্টিয়া 
লুঠিয়া খ।ইবে। আর যদি অস্তিমকাঁলে সাধারণের 
হিতার্থঅনুষ্ঠানে বিনিয়োগ করিয়া যাও, তাহা 
হইলেও মনে করিও ন! যে, উহার সদগতি হুইল ॥ 
তোমার অবিদ্যমানে উক্তরূপ অনুষ্ঠানের কখনই 
সমুচিত তত্বাবধান হইবে না, উহ। কিছুদিন পরেই 
কেবল কতিপয় গৃধ্রূপী পামরদিপের আমিবস্বরূপ 
হইয়া উঠিবেক। 


ভব্যতা ও শিষ্টাচার। 
অভব্যকে কেহই আদর করে না। হাজার 
গুণ থাকিলেও অভবা ব্যক্তি লোকের নিকট নিন্দনীয় 
হয়॥ ভব্যতার যেরূপ শৈলী লোক সমাজে 
পরিগ্ৃহীত আছে, ব্যবহারের সময় তাহা সর্ববতো- 


ভব্যতা ও শিষ্টাচার ! ১৫ 


অন্থুপরণ করখ কর্তধা, নতুবা! কখনই লোকামুরাশ 
লান্ভ করিতে পার! যায় না। অসাধারণ অবদান 
দ্বারা প্রশংসা লাভ করা সকলের কৃতসাধ্য সছে 
এবং উহার অবসর সর্ব উপস্থিত ছয় না ; কিন্ত 
অভিবাদন, শিরকল্প, হস্তম্পর্শ, সপ্রণয় আমন্তরণ ও 
অনাময়জিজ্বাস। দ্বারা! লোকের চিত্ত আবর্জন করা 
অতি সহজ ও সকলেরই পাঁধ্যায়ত্ত । এ সকল 
বিষয়ে অবহেলা করিলে লোকসং গ্রহঃকর! দুঃসাধ্য । 
অসাধারণ &ণসম্পন্ন ব্যক্তির ভব্য সমুদচার বিষয়ে 
কুটি হইলে লোকে ধর্তব্য করে ন বটে, কিন্তু 
সাধারণেৰ পক্ষে সেন্ূপ নহে ! শিক্ষকের নিকট 
বা পুস্তকে পড়িয়। এরূপ শিষ্টাচার শিখিতে হয় না ( 
শুদ্ধ কিঞ্চিৎ অবধান পুর্ববক লোকব্যবহারের প্রতি 
দৃষ্টি রাখিলেই হয়। যদি শিক্টদিগের সহিত সৎসর্গ 
ও লোকের মন প্রীত করিবার অভিলাষ থাকে, 
তবে নিসর্গতই এ দকল আচরণে প্রবৃতি জন্মে । 
তুমি শিষ্টাচরণে উপেক্ষা! করিলে : তোমার প্রতি 
কেহই শিষ্টাচার করিবে না; তাহা হইলেই তোমার 
মানহানি হইবে। বিশেষতঃ অভ্যাগত ও বাহ্য- 
ডন্বরশ্রিয় ব্যকিদিগের প্রতি কোনরূপ ওঁচিতীরই 
ক্রুটি করিও নাঁ। তা! বলিয়া তাহাদিগকে একবারে 


খত বেকন। 


আকাশে তোলাও নির্কোধের কর্ম । এরূপ ব্যজিকে 
লোকে শ্তাবক ও মিথ্যাবাদী বলিয়া অবিশ্বাস 
কদ্দে। | 

অনেকে অতি তুচ্ছ সমুদাচার বিষয়ে এরূপ বৈদগ্ধ্য 
প্রকীশ করে, যে হঠাৎ লোকের মন আর্দ্র হয় । 
যাহাদিগের সহিত অনিয়ন্ত্রণ পাণয়, তাহাদিগেরও 
গৌরবরক্ষ। পুর্বক কথাবার্তা কছিবে, অনুজীবি- 
জনের পুতি ম্িপ্ধ বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবে, উণ- 
বিশেষে আদরবিশেষ প্রদর্শন করিবে । সকলকেই 
অতিরিক্তরূপে অত্যাদর করা মুদুত! ও যুঢুতার 
কষম্ম। পরের চিতরঞ্জনের সময় আপনারও মান- 
সঙ্রমের দিকে দৃষ্টি রাথিবে । পরমত বহুমত করিতে 
হইলে উহাতে কিঞ্িৎ্, বিশেষণ নিবেশ করিবে | 
ক্বাহারও পরামর্শ অনুসরণ করিতে হইলে নিজোক্তি 
দারাও উহার যৌক্তিকতা সমর্থন করিবে । আবার 
সযুদাচার বিষয়ে বাড়াবাড়ি করাও দৃষণীয় ও. 
ছুচ্ছ। শিষ্টতার অনুরোধে আসল কম্মের ব্যাঘাত 
করা মুঢ়তা প্রকাশ মাত্র । যেখানে শিষ্টত! রক্ষা 
করিলে নিজের ও অন্যের অনি ঘটিতে পারে, 
তখায় শিষ্ট ব্যবহার করা অশিষ্টের কম । 


(শক 


স্বাস্থ্যরক্ষা | 


স্পা 


স্বস্থিরেক্ষার্ অনেক নিয়ম শাপ্ধে উক্ত নহি, 
গাপনিই বৃবিয়া লইয়া চলিতে হয়। স্কলের 
শতু সমান নহে, এক গুকার আঢার দমকষলের সত, 
হয় লা, সৃতরাৎ কিরূপ আচার করিলে শহীদ সুস্থ 
না অস্থৃন্থ হয়, ইহা অনেক স্থলে আপনাকেই অনুভব 
করিয়া লইতে হয় । যেরূপ আচার তোমার পাতাতে 
সা্গলনা দেখিলে, তংক্ণাৎৎ তাহ! পারিবহর্জন 
করিবে | কিন্তু এক্ষনে ক্ষ অনিঈকর হইতেছে, 
শা বলিয়া তোমার পক্ষে পঞ্চ মনে করিও লা। 
যৌবনাবস্থায় দক্ত স্তেক্স খাঁক্ষে, তখন কোন 
অত্যাচারের ফল হঠাং টের পাওয়া খায় ন।, কিন্তু 
বৃদ্ধীবস্থায় রক্তের জোর কমালে সেই অন্যাঢাধেল 
ফল স্বরূপ একেবারে নানারোগে ধারে । আহারের 
বিষয়ে অকন্মাৎ পরিবর্তি করিও নাঁ। ঘদি কখন 
এরূপ করা নিতাস্ত আঁবশাক হয়। তবে অন্যান 
বিষয়েও অনুরূপ পরিবর্ত ছারা সামঞ্জস্য রক্ষা 
করিবে। 


৯৮ বেকন। 


আহার নিদ্রা শ্রম পাভৃতির বর্মন ব্যবস্থানিবন্ধন 
যদি কোন অন্থবিধ! বোঁধ হয়, তবে অল্পে অল্পে 
তাহ? পর্সিবর্তকর। আবার পরিবর্তী নিবন্ধন যদি 
অস্থখ হয়, তবে পুঅর্কার পুর্ব্বের মত ব্যবহার 
করিবে । তোমার ধাতুতে কি সহা বাঁ অসহ্য হয়, 
তুমি ভিন্ন অন্যের ভাঁহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। 
ব্যায়াম আহার ও নিদ্রার সময় প্রসন্ন ও প্রকুল 
থাকা অতি আবশ্যক ॥। উৎকট ভয়, উদ্বেগ, দেষ, 
অনুয়ো, ক্রোধ, দৌর্মনস্য, চিন্তা, অভিশযোয়াস ও 
অনিবেদিত আঁধি, প্রযত্ব পূর্বক পরিহার করিবে। 
এক প্রকার আমোদে ব্যসনী হইও না| বিধিধ কলা, 
চিত্র, ইতিরৃত্ব ও উপাখ্যান প্রভৃতি আতিক আমোদ 
ছার! চিত্ত প্রকুল্প রাখিবে। যে সকল উদাত্ত বিষয় 
পর্যযালোচনে মন বিকমিত ও বিশ্ফারিত এবৎ 
চমৎকাররস উচ্ছলিত হয়, তাহাতে মনোনিবেশ 
করিবে । একেবারেই ওঁষধ পরিবজ্জন করিও না, 
তাহা হইলে নিতাস্ত আবশ্যক হইলেও ওষধ 
খাঁটিবে না । আবার চিরকাল ওষধ খাঁওয়া অভ্যাস 
করিলে পীড়ার সময় ওষধে কিছু ফলোদয় হইবে 
না । ওঁষধ সেবনের 'অভ্যাঁস না রাখিয়া আহারের 
ব্যবস্থা বিষয়ে সবিশেষ সাবধান থাকা উচিত। 


হান্ছ্যরক্ষা। ১৯ 


পখ্যাশনে প্রাচীন রোগের যেরপ উপশম হয়, 
শষধে সেরূপ নয় ॥ 

শরীরে কেনি আকস্মিক বৈপুণ্য দেখিলে তুচ্ছ 
জ্ঞান করিও না, তদ্দিষয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তির মত অনু- 
সক্ানন করিবে । পাড়ার সময় শুদ্ধ আরে'। 
ল্াভই শ্রমার্ধ মনে করিবে, তখন ক্বণিক জুগানু- 
নোবে জপখ্য বিষয়ে লোভ করিও নাঁ। ভুক্চ দশক 
শ্রমে বিমুখ হইও না। শরীর কষ্টস্হ হইলে কোন 
রেগেই কারু করিতে পারে না! । 

স্বচ্ছন্দে নিদ্র। যাইবে, কিন্তু রাত জাগরণের ও 
কাভযাস রাখাবে। সর্যাত্ত ভোজল করিবে, কিন্তু 
লঙধনেও কাঁতর হইবে না! প্রতিদিনই শ্রম করিবে; 
কিন্ত মধ্যে মধ্যে বিরামেরও অভ্যাি বাখিধে । 
এইনপ ছন্দ আচবূণই আয়ুষ্য ও স্বাস্থাকর। অনেক 
চিকিৎসক আরোগোর দিকে দৃষ্টি না! 'রাখিয়। গুদ্ধ 
রোগীর রুচি অনুরৃতি করে ॥। আবার কেহ ফ্হে 
রোগীর ধাঁডু ও প্রকৃতি বিশেষের অনুরোধে শাক্জোজি 
শগ্ধতির রেখামাত্রও অতিক্রম করে না| উভয়েই 
নিন্দনীয় ও অকল্্ণ্য। একজন মধাব্বতি চিকি*সক 
বাছিয়ালও। যদি এক জনন! মিলে তবে ছুই 
কার ছুই জন মনোনীত কর্প । চিকিৎসক মনো- 
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নীত করিবার সময় হাতদ্ষশের গৌরব করিও না। 
তোমার ধাতু বিশেষ বুঝিতে অসমর্থ হইলে সাক্ষাৎ 
ধন্বত্তরিও কিছু করিতে পারিবেন না । 


কসর 


যৌবন ও জর । 

দুই একজন অতি ন্বীন বয়সেও প্রাচীনের মত 
গ্রবীণ দৃষ্ট হয় ; কিন্ত সচরাচর বয়সের পরিপাক না! 
হুইলে জ্ঞানের পরিপাক হয় না। যতই বয়োৰৃদ্ধি 
হয়, ততই বন্ুদর্শিতা সন্বর্থিত হইতে খাকে, নান! 
বিষয় ঠেকিয়া শিখিতে হয়, এবং ক্রমশঃ বিষয়- 
রুদ্ধি মার্জিত ও পরিপক্‌ হয়। পরস্থ নব্য বয়সে 
ভাবনা শক্জি অধিকতর প্রবল থাঁকে, তন্গিমিত্ত 
তৎ্কালে স্থবিরাবস্থাপেক্ষ। অভিনবনিন্থাথে সমধিক 
পটুত! প্রকাশ করিতে পারা যায়। স্বাহাদিগের 
মন নিসর্গতঃ অতি উচ্ছ্‌স্থল ও ভোগবাসনা বলবতী 
থাকে, তাহারা যৌবনের অবধি উত্তীর্ণ ন! হইলে 
কোন রূপ মহতৎ্কর্সাধনে সমর্থ হুয়েন না। যখন 
নির্ভর ও নিরস্তর ভোগানস্তর এক প্রকার সৌহিত্য 
হয়, ক্রমশঃ বিষয়ে বিতৃ্1? হইয়া আইসে, তখন 
ঘমানম্পহা। বলবতী হুইয়। তাদৃশ ব্যক্তিকে যশস্য 
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কর্মে প্রবর্তিত করে। আবার যাহার! স্বভাবতঃ 
শাস্ত ও সুধীর, তাঁহার অনতিপ্রৌচ বয়সেই মান। 
গুরুতর বিষয়ের ধুরন্ধর বলিয়া লোৌকসমা্ধে গণনীয় 
হুয়েন। যদ্দি প্রাচীন বয়সে নবীনের মত ওজন্বিত! 
ও কল্পনাশক্তি থাকে তবে ত রত্বকাঞ্চন সমাগম হয় । 
ঈদৃশ এক ব্যক্তি দ্বারাইি রাজ্যের অনেক গুরুতর 
অধিকার ব্ট্ূপে নির্কাহিত হইতে পারে । 
নব্যের! বিবেচনা অপেক্ষ। কল্পনাতেই অধিকতর 
তৎপর দৃষ্ট হইয়! থাকেন, মন্ত্রশক্তি অপেক্ষা উৎ্সাহ- 
শক্তি বিষয়েই যোগ্যতর সহায় হয়েন, চিরাগত সরণি 
অপেক্ষা অপ্রহত পথেই নিপুণতর নেতৃত্ব প্রকাশ 
করেন । প্রাচীনের। প্রাচীন রীতির বহিস্ূত অথচ 
বিলম্বাসহ কোন সঙ্কট উপস্থিত হইলে, একবাছে 
প্রতিভাশুন্য হুইস্্া যান; পরন্ত নব্যেরা দিগণতর 
উৎসাহ সহকারে ও অরেশে সে সকল বিষয় উদ্ধার 
করিতে পারেন । প্রাচীনদিগের দোষ এই যে, 
তাহারা ক্ষিপ্রকারী নহেন, অতি অল্প কন্ধ করিতে 
ভাহাদিগের অনেক জময় লাগে, চুতরাং ভীহাদি- 
গের দোষে শুদ্ধ সময়নাশ মাত্র ক্ষতি হয়। কিন্তু 
অর্বাচীনেরা রাভসিক ও অবিমৃষ্যকারী, অতএব 
স্তাহাদিগের দোষে সর্বনাশ পধ্যস্ত ঘটিতে পারে। 
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অর্ববাচীনের প্রোট়ি পূর্বক অপাধ্য .সাখনে 
ব্যঘসিত হুন, একবারে নাঁনা বিষয়ে হস্তার্পণ 
করিয়! শেষ রক্ষা করিতে পারেন না, একবারেই 
আকাশে উঠিতে চান, ক্রম বা কাঁলক্ষেপ সহিতে 
পারেন না, না বুঝিয়! নিস মত চালাইতে ব্যগ্র হন, 
নিজ রুচি মাত্রের অমুবত্তী হইয়া! যুগপৎ বছ বিষয়ে 
পরিবর্ত ও মূলোচ্ছেদ পর্যন্ত করিতে ক্রুটি করেন 
ন1, অকাঙ্ডে প্রচণ্ডতা প্রকাশ করেন । যাহ সুচাগ্রে 
নির্নদাহ হয় তথায় ব্রঙ্গান্ত্র প্রয়োগ করেন এবহ 
পরিশেষে প্রমাদ উপস্থিত হইলেও প্রমাদ শ্বীকার 
করেন না। আবার প্রাচীনেরা সব বিষয়েই 
আপত্তি করেন, পরামশেই বর্ষ ক্ষয় করেন, কিছুতেই 
সাহস করেন না, কিঞ্চিৎ বিত্ব দেখিয়াই দমিয়! যান 
এবং স্বপ্পসিদ্ধি লা্েই অনল্পসস্তোষ কল্পনা করেন । 
পরন্ধ এই উভয়বিধ ব্যক্তির একত্র সমাগম সম্পন্ন 
হইলে রাজাভন্ত্র স্ববিহিত রূপে নির্ববাহ হয়, তাহা 
হইলে সংসর্গ-নিবন্ধন পরম্পর দোষ সংশোধন 
হইতে পারে । নব্যের প্রবীণদিগের কাঁধ্য দেখিয়! 
উত্তম শিক্ষাপ্রাপণ্ত হয়েন এবং উত্তরকালে ভাহাদি- 
গের অবিদ্যমান দশায় ততদধিকার হচার রূপে 
নির্বাহ করিতে পারেন । 
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প্রাচীনবয়স অপেক্ষা নব্ঠাবস্থায় স্থনীতি বিষয়ে 
গাঢতর অনুরাগ দেখা যায়। নিজে অমায়িক ও 
সাত্বিক বলিয়া নবোরা সংসার শুদ্ধ লোককেই 
তাদৃশ বোধ করেনা সংসার যেন তাহাদিগের 
বিচিত্র গন্ষর্ব-নগরী বোধ হয় এবৎ দয়া ধর্দ ও 
চারিত্র রক্ষা পুর্বক অন্যেন্যি স্থুখবর্ধন করিতে শুদ্ধ 
যেন আলসা ত্যাগ করিলেই হয়, কিন্ত্ব যতই জীবিত 
পথে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই মানব প্রকৃতি বিষয়ে 
গঠ্ডতর ও নিঃস্হশয়তর জ্ঞান উদ্পজ্জিতি হইতে 
থাকে, এব্* ততই সংসার, বঞ্চনা ক্ুতদ্রতা বিশ্বাস- 
ভঙ্গ প্রতি কলুষ-জাল দারা অনিশ্খেচ্যরূপে জড়িত 
বোধ হয়, তখন অবিদ্য! বিলীন হইয়। ম্বপ্প ভঙ্গ হয, 
চন্ষু উ্মীলিত হয়, পাঁপরূপ অপদেবতার প্রক্টমঘত্ি 
স্পষ্ট প্রতিভীসিত হয় এবৎ কখন কখন তদীয় 
লীভৎ্স বিগ্রছের পুরোভাগে চারিত ও লজ 
উপহার দিতেও লজ্জা! বৌধ হয় ন1। 


পর্ধ্যটন। 


দেশ-পরধ্যটনে নানা জাতির আচার বাবহাদ 
দেখিয়া অনেক্ক বিষয়ে বিজ্ঞতা জন্মে এবং বিজ্ঞি- 
গেরও অনেক কুসংস্কার দূরীরুত হইয়া, বিজ্ঞত! 
দৎস্কত ও পরিমাজ্ছিতি হয় । যে দেশে পর্যটন 
করিবে অগ্রে তাহার ভাষ। শিক্ষ। কর! উচিত, নতুবা! 
দেশ পর্যটনে কোন উপকার হয় না । যুবকদিগের 
বিদেশে যাইবার সময় একজন অভিজ্ঞ সার্থ সমভি- 
ব্চাহারে লইলে অনেক হ্ববিধা হয়, এ খ্যক্চি দ্রষ্টব 
দেখাইবে, সমুচিত শিক্ষা প্রদানি করিবে এবং তাত্রতি 
কিপূপ লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে হয়, 
ভাহাঁও নির্দেশ করিবে, নতুবা তাহার কিছুই 
দেখিতে বা শিখিতে অমর্থ হইবে না । শাহ দেখা 
মযু, একখানি রোজনামাঁতে প্রতিদিন তাহার বিবরণ 
লেখা উচিত 
বিদেশে যাইয়া তথাকার রাজসদন, ধর্দ্দীধি- 
করণ, যাঁজকমণ্ডলী, কীত্তিন্তম্ত, গুপ্তিকৌশল, ঘউ, 
পৌরাণিক বন্ধ, বিনাশীবশেষ, পুস্তকালয়, বিদ্যালয়, 
বাদভূমি, উপদেশস্থান, নাবী, উপবন, বিনোদস্থান, 
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আরুধাগার, আপণ, পণাশালা, ব্যায়ামতূমি, আম়ুধা- 
জ্যাসম্থান, নাটাশালা, রত্বাগার, চিত্রশালা প্রভৃতি 
সমস্ত আবশ্যক বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান লওয়! 
উচিত । বিবাহ-উৎ্সব, মস্তোষ্টি-ক্রিয়া, বধদণ্ড পর- 
ভূতি বিষয়েরও ব্রীতি নীতি অনুসন্ধান কর। কর্তব ; 
ভাষাত্ঞান ও একজন অভিজ্ঞ আঁদেশক ব্যক্তির 
উপদেশ ও রোজনাম। লেখা এই ব্রিবিধ উপায় 
সহকারে পর্যটন করিলে উল্লিখিত বিষয় নকলে 
বিশিঈজ্ঞান জন্মে ও-বিলক্ষণ লোকক্দরত। হয় । এক 
স্থানে বা এক মগরে অধিক দিন অতিবাহ” কর 
উচিত নয় । দেখিবার দেখিয়া, জানিবার জানিয়।, 
স্থানাভ্তরে প্রস্থান কর! কর্তব্য । এক নগরে পাকিতে 
হইলেও অর্বদ। বাম! নড়াইয় ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় 
থাকা উচিত । স্থানান্তরে যাইতে হইলে তর 
কোন গণনীয় বাভির নামে একথানি চিঠির সংস্থান 
করা আবশাক, ঘাহাতে তথায় উপস্থিত হইয়া 
উদ্লিখিত বিষয় সকল দেখিবার স্থাবিধ। হয় । যদি 
একদেশে থাকিয়া তত্রাগত বৈদেশিক দৃততগণের 
সহিত আলাপ পরিচয় হয়তবে ত সোণায় সোহাগ! 
হয়। এক দেশে গিয়াই নানা দেশের পরিচঞ্জ 
পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ফাঁহারা তথাকার বড় 
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লৌক বলিয়া! দেশ-বিদেশ-বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহা- 
দিগের সহিত সবিশেষ পরিচয় রাখিবে, তাহা 
হইলে ভাহাদিগের যেমন নাম তদন্থরূপ চরিত 
কি না বুঝিতে পারিবে । 

বিদেশে থাকিয়। তত্রত্য কোন দলাদলি কলহে 
জড়িত হইও না। রুক্ষ কলহপ্রিয় লোকদিগের 
সংসর্ সর্জথ1! পরিবজ্্জন করিবে । দেশে আসিয়। 
বৈদেশিক বন্ধুগণকে একেবারে বিস্মৃত হুইও না, 
মধ্য মধ্যে লেখালেখি দ্বারা পরিচয় রক্ষা করিবে। 
বৈদেশিক ভাষা বা বেশ গ্রহণ করিয়া দাশ্তিকতা 
করিও না। লোকের চিত্তরঞ্জনার্থ অসম্ভব গল্প 
করিও না । দেশ-ভ্রমণের মুখ্য প্রয়োজন এই যে 
বৈদেশিক রীতি নীতির সহিত তুলনা! করিয়া স্বদে- 
শীয় রীতি নীতি সংশোধনে সমর্থ হইবে । 


অসূয়! _মাৎসর্ধ্য। 


গুণহীন ব্যক্তি পরকে গুণবান্‌ দেখিলে অনুয়া 
করে। লোকে হয় আপনার ভাল, নয় পরের মন্দ 
দেখিতে ভাল বাসে। বাহাদিগের আপনার ভাল 
হইবার সম্ভাবনা! নাই, পরের ভাল দেখিলে তাহা. 
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দিগের চোখ টাটিয়! উঠে, এনিমিভ তাহার! পরের 
প্রাধান্য লোপার্থ অহুয়া করে । যাহাদিগের আত্ম- 
চিন্তা নাই, শুদ্ধ পরসৎক্রাস্ত তাবদ্িষয়ের অনুসন্ধানে 
অত্যন্ত কুতুহুল; ভাহাদিগকে অস্ুযুস্বভাঁব জানিবে । 
ঘাহাদিপের প্রাধান্য কুলক্রমাগত, তাহারা একজন 
কুলমধ্যাদাশুন্য প্রকৃত ব্যক্তির অভ্যুদয় দেখিলে 
অনুযা। করে । যেমন পশ্চাদ্ব্্তী অভিমুখে প্রধযাবিত 
হইলে স্থর্যদশয়ি পুরঃস্থ ব্যন্তির পরাঁচীনতা। বোধ 
হয়, সেরূপ তাহারা অন্যের উদয় দেখিলে আপনা- 
দিগের ক্ষয় মনে করে । বৃদ্ধ বিকলান্গ কঞ্চ,কী 
জারজের। প্রায় অসুযুস্ষভাঁ হইয়া! থাকে, কেন ন! 
তাহাদিগের নিজের অবস্থা সংশোধনের কোন 
উপায় নাই, পরকে খাট ন। করিলে তাহাঁদিগের 
আত্মাদর চরিতার্থ হয় না। 

যাহার! অনেক কষ্টে ও কুস্থষ্টিকল্পনায় অত্ভ্যু- 
বয়ে উপনীত হুইয়াছে তাহারাও প্রায় অসুযু হয় , 
অন্যের অর্েশাজ্ঞিত সম্পতি দেখিতে পারে না 
এবং পরকে স্বানাডূড ফ্েশ জোগ পরিতে দেখিলে 
মনে মনে সন্ধ্ট হয়| চিট্লল:৭ ঘট বাহারা নানা 
বিষয়ে অতিশদ্প লাজ কৃষিতে ৮!) তাহারাও অস্ুয়া" 
শ্বিত হয়, রেন,'ন। একবরে নানা(বজ্ঞান আয়ত 
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করিতে গেলে কোনটাই স্বৃশিক্ষিত হয় মা, শুদ্ধ 
পন্নধগ্রাহিত্তা মাত্র জন্মে এবং এটৈক বিষয়ে অনেক 
ব্যক্তি অপেক্ষা ম্যুনতা থাকে, স্তরাৎ তাহা দিগের 
দিগীষা কখনই সম্যক চরিতার্থ হয় না। জস্্াট 
এভি,মানের চরিত্র এইরূপ ছিল। তাহার কবিদ্ব 
চিত্রকণ্্ব ও স্থপতি বিদ্যায় নৈপুণ্য লাভার বলবভী 
স্পৃহা ছিল, দ্বতরাৎ এ সকল ব্যবসায়ীদিগকে তিনি 
অতাস্ত অন্ুয়! করিতেন । অচরচর দায়াদ, সহা- 
ধ্যায়ী ও সহকর্ধ্াচারিদিপের পদোক্নতি দেখিলে 
অনুয্াা। হয়। কেন না! উহাতে আপনার ন্যুনতা সর্বব- 
ক্ষণই অপনার ও অন্যের নিকট নিবেদিত হয়, এবং 
দশ জনে ন্যুনত| জানিতে পারিলে অনুয়া। দিগণতর 
হইয়া উঠে ভ্ঞাতিবিরোধের প্রধান বীজ এই । 

অন্ুরিতাদিগের স্বভাব বর্ণিত হুইল এক্ষণে 
কোন, কোন, স্থলে অসুয়ার কিরূপ তারতম্য হয়; 
নির্দেশ করা যাইতেছে । 

জতি ম্বপাত্র ব্যজির পদদো্তি দেখিলে লোকে 
তত অনুয্া করে নাঁ, মহামুল্য মণি মন্তকন্ছ দেখিলে 
কে 'হাৎসর্ধ্য প্রকাশ করে ? জাবার তুলন। স্যতীত 
অহুয়া জন্মে না, এনিমিত্ত জমকক্ষ ব্যকিঝাই 
অসুয্বাম্প্দ হয়। যে স্থলে দূরবৈবম্য প্রযুক্ত তারতম্য 
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জ্ঞীনই হইয়া উঠেন, তথায় অন্য! দুঈ হয় না, 
নরপতির শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে অন্য নরপতি ব্যতীক্ত 
পৌরলোফের কখনই অগ্গয়োদয় হয় না! । 

আবার এরপও দেখা যায় যে এক জন আযোপা 
বাক্কির সহসোরতি দেখিলে লোকে আপাততঃ 
তাহাকে আশ্ুয। করে, কিন্তু কিযৎক্াল পরে তাহাকে 
কপালে পুরুষ বলিয়া মনকে প্রবোধ দেয়, পরস্থ 
এক জন কৃতি ও অর্ত্রম বাঞ্ি একভাবে ও অবি- 
ছিন্নকূপে অভ্ভযুদয়াশিত হইলে লোকের অক্ষিশূল 
€ অহুয্াভাজন হইয়া! থাকেন, লোকে তখন এফ 
জন অর্ধাচীন ও নব্যের প্রতি গুণাধিক পক্ষপাভ 
প্রদর্শন পূর্বক প্রাচীনের অবজ্ঞা কষে | 

কমশঃ ও শনৈঃ শনৈও লাভ অপেক্ষা একবাহে 
সহসোধতি সমধিক অসুয়াবহ হয়, কেন না শেষ 
স্থলে লোকে হঠাৎ নিজ ন্যুনতা অনুভব পুর্ববক 
সমধিক বেদনা বোধ করে ; কিন্তু পুর্ব স্থলে ক্রমো- 
পচিত অঙ্গভারবৎ উক্তরূপ উন্নতি লোকের সহ্য 
হইয়া আইসে,বড় কষ্টদাগ্নক হয় না । যাহারা অনেক 
ছুঃখের পর বড় পদ প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে লোক্ষে 
বড় অসুয়া করে না, কেননা তাহাদিগের গতি 
লোকের অনুকম্পা হয় এবং অনুকম্পা অনুযা 
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রোগের মহৌষধ স্বরূপ,এনিমিত শুবুদ্ধিরা উচ্চপদাঁ- 
রূঢ় হইলে লোকের অসুযা পরিহারার্থ সর্বদাই 
কা্ধ্য-খেদ নিবেদন করেন । 

অভ্যুদ্য়ের সময় সাঁটোপ বচনে লোকের উপর 
প্রভূত প্রকাঁশ করিলে বা! আড়ন্বর সহকারে আত্ম- 
শ্লাঘা করিলে অসুয়াভাজন হইতে হয়, এনিমিত 
বিজ্ঞের৷ কখন কখন অতি সামান্য ব্যক্তিদিগের নিকট 
তুচ্ছ বিষয়ে পরিভব স্বীকার ছারা নিজ লাঘব ভাগ 
পুর্বক তাহাঁদিগের গৌরব রক্ষা করেন। তাহাতে 
লোকে বিষয় বিশেষে তদীয় নুযনত। দেখিয়া! কিছু 
সন্তষ্ট থাকে এবৎ তত অস্ুুয়া করে না। আবার 
কখন কখন এরপও দেখ! যায়, কিঞ্চিৎ সাহঙ্কার 
বচনে নিজ গুণের গৌরব প্রকাশ না করিলে লোকে 
অতি স্বতু ও অযোগান্মন্য মনে করে। নিম্নলিখিত 
কয়েকটী কথা লিখিয়! প্রস্তাব শেষ করা যাইতেছে । 
লোকে যাহাকে অসুয়া করে তাহার কিছুতেই মনের 
স্থাখ নাই, একবার অনুয়ার বিষদৃষ্টিতে পড়িলে অভি 
সাত্তবিক অনুষ্ঠানও লোকে স্বার্থ বা দুরভিসন্ষিমূলক 
মনে করে । অনুযুর! নিঃহ্বার্থ পরোপকারে প্ররৃভ 
হয়, ইহাকেই খলতা! কহে। খলের! কোন রূপ 
অপকারে কৃতকার্ধ্য না হইতে পারিলে অন্ততঃ অমূলক 


শান্্রচ্চা। ৩১ 


অধ্যাতি করিয়াও নিজ নীচতা বাক্ত করে । অন্যান্য 
অন্তঃকরণ বৃত্তির বিশ্রাম আছে, সর্বদ। আবির্ভাব 
দশায় থাকে না, কাল ও বিষয় অপেক্ষা করে, কিন্তু 
কাঁম ও অসুয়া সর্বদাই জাগরিত থাকিয়া মন কলু- 
ধিত করিয়া রাখে । 

অনুয়ার এই একটী উপযে'গিতা আছে, কোন 
রাঁজপুরুষ এুভুতক্ষমতাসম্পন্ন হুইয়! ন্যায় ও চারিত্র 
অবহেলা! পূর্বাক নিরবগ্রহ আচরণে প্রত হইলে 
অনুযুদিগের আয়াসেই তীহার পতন সাধন হয় এবং 
স্যাহাতেই জনপদের অনেক অনিষ্ট নিব।রণ হয় । 


 ৬পপিপীপসিশ 


শাস্ত্রচচ্চ1। 


শান্্চ্জা একপ্রকার আঁয়োদ । মন্‌ উচ্চারিত বা 
বিরত হইলে নিরালয়ে বসিয়! শান্তানুশীলন ছ!রা 
অতি দ্বখে সময় ক্ষয় হয়। বাছিতা শাস্স্রের ছিতীয় 
ফল। নানাবিধ গ্রন্থ আয়ত্ত থাকিলে যুদ্ধি ও 
স্ুক্তি সম্বলিত বচনপরিপা্টী দ্বারা লোকের মন 
আর্ডরকরিয়। অভিমত বিষয়ে প্ররোচিত ও প্রবর্তিত 
করিতে পারা যাঁর । শাস্ত্রে বিচার শক্গিরও সম্যক 


২ বেকন। 


উন্মেষ হয়। কিক্িৎ বোধ হইলে শুদ্ধ দেখিয়া! 
শুনিয়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রাবীণ্য হয় বটে, কিন্তু 
সমনিক দুরূহ কার্ধ্যসক্কট উপস্থিত হইলে সপ 
মশ প্রদধানপূর্তবক তাহার উদ্ধার সাধন করিতে হুইলে 
ধীশক্তি নানাশান্ত্রে সম্যক সংস্কুত ও মার্জিত হওয়। 
চাই। ওুগ্ধ শাশ্রচন্্ণায়ই আ'সুঃক্ষেপ করা! এক 
প্রকার আলপা মার, কথ বার্তা কভিবার সময় 
আতান্ত অলধ্ষ!র প্রয়োগ করী বিদা প্রকাশ মা, 
বিচার করিলার অমন সব বিষয়েই শান্্রীয় নিসমের 
অন্ুসবণ করা পর্িতমূর্ের কর্ম । সাহজিক প্রজ্ঞা 
শান্সজ্ঞানে মাজত হয়, শাস্ত্র জনও লোকজ্ঞান 
দ্বারা মাঙজ্জিত ও অধিকতর ফলোপধায়ক হয় । 
ধুর্দের! শান্তরকে ছেষ করে, ঝ্মঙ্গুরা ভক্তি কবে- এন 
বিজ্ঞেবা কাজে লাগাইয়। তাহাকে সার্থক করেন । 
পুক্তক পড়িলেই কিছু বিজ্ঞতা জন্মে না, জগতের 
ব্যবস্থা দেখিয়া বিজ্ঞতা উপাক্ষন করিতে হয়, 
তাহাই শাস্ত্রে সমেবিত ও সন্মাহ্ডিত হয়, বাদ্দি- 
বিজয় বা বিদ্লাপ্রকাশ নিমিভ পড়াশুন। নহে, 
ভোম্শর ধীশক্তি মাঁজ্জিত করাই পড়াশুনার পরম 
প্রয়োজন | কতকগুলি পুস্তকের তদ্ধ শ্বাদগ্রহ 
মাত্র করিভে হয়, কতকগুলি গিলিয়া ফেলিতে হয়, 


শাস্ত্রচর্চ|। ৩৩ 


গরবং অপর কতকগুলি চর্বিত রোমস্ছিভ ও জীর্ব 
করিতে হয় ; অর্থাৎ কতকগুলি পুস্তক অংশত পাঠ 
করিতে হুয় ; কতকগুলি চোক্‌ বুলাইলেই হয়, আর 
কতকগুলি সমুদায়ত ও গাঢ় অভিযোগ সহকারে 
অনুশীলন করিতে হয় ; আবার কতকগুলি পুস্তকের 
সংগ্রহ মাত্র পাঠে বাঁ পরের মুখে শুনিয়া! মর্দাগছ 
করিতে হয়। কিন্তু উচ্চ অঙ্গের এনুসকল মূল 
দেখিয়াই পড়া উচিত; সে সকল পুস্থকের সৎগ্রহন 
পাঠে তাদৃশ উপকার হয না । পরিশ্রত জল 
আর পরিজুত পুস্তক উভয়ই তুগ?। উভয়ই বিশ্বাদ 
ও নীরস। 

অধ্যয়নে বহুদশীঁ হয়; অনে'র সহিত অলে!- 
চনে উপস্থিত বক্ত। হয়, রচম1 লিখনে পাক! সংস্কার 
হয়। যদি তোমার রচনা অভ!।স ন! থাকে। তবে 
অসাধারণ মেধ! থাক। চাই; ধদ্দঘ অন্যের সহিত 
অবুশীলন না কর, তবে বিলক্ষণ প্রতিভা থাকা আব- 
শ্যক, আর যদি অধ্যয়নে হ'নত খাক্ষে। তবে 
ম্যুনতা ঢাকিবার নিমিভ অনেক ফন্দি করিতে হইবে 
নহুব। সন্্রম রক্ষা! হইনে ন1। 

ইতিহাসে বিজ্ঞতা। জন্মে, ঘাভিতে। হুজিনৈপুণা 
হত্ব, পদার্থবিদ্যাস্ব গাস্তীর্ঘ্য জন্মে, ধঙ্ধনাভিতে ধীরত। 


৪ বেকন। 


হয়, তর্কশান্ত্রে বাদনৈপুণ্য লাভ হয়। যেমন ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকার শ্রম করিলে ভিন্ন ভিন্ন অজগত দৌর্বল্য 
পণিহ্ৃত হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শান্ত্র অনু- 
শীলনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আন্তরিক নুানতা পরিস্বত 
হয় । যাহার চিত্ত অতি চঞ্চল, কিছুতেই অধিকক্ষণ 
সংলগ্ন থাকে না, তাহার গণিতশাস্ত্র শিক্ষা! করা 
উচিত,যেহেতু এই শাস্ত্রের কোনি প্রতিজ্ঞা উপপাদন 
করিবার সময় বুদ্ধি একটু অন্যাসক্ত হইলে পুনর্ববার 
মুল হইতে ধরিতে হয়; এইরূপে বারন্বার ঠেকিলেই 
একতানতা অভ্যাস হইয়া আইসে । য'হ'র বুদ্ধি স্কুল, 
সুক্ষ বিষয়ে প্রাবিষ্ট হয় না, তাহার ন্যায়-শাস্ত্র অনু- 
শীলন করা বিধি, তাহ! হইলেই চুল চিরিয়! বিচার 
করিবার ক্ষমতা হয় । ব্যবহার শাস্ত্রের বিলক্ষণ 
উপযে!গিতা আছে, উহ্ছাতে দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ প্রয়োগ 
দ্বারা অভিমত বিষর উপপন্ন করিবার নৈপুণ্য লাভ 
হয়। এইরূপ বিশেষ বিশেষ শান্তর অভগাসে বিশেষ 
বিশেষ উপকার দর্শে । 


ব্যবহার দর্শন ! 


শপীশস্পিিপাপীিপ 


বাবহাঁরদর্শন অতি ওুরুভর কাঁপন | শদ্ধ বিধান 
শাঙ্ছে ব্যুৎপন্তি থাকিলেই হ্াবিমারে সামর্ফয হয় নাঃ 
বিলক্ষণ লোকজ্ঞতাঁও চাই 1 ওদ্ শ্রুতশাঁলী হলেই 
হয় না শীলবান্‌, হওয়াও আত আবশ্যক । বিদুসক 
রাঁভসিক বন! দ্বাম্তিকের কন্দ্জা নাহ, লোক্ষা বিচক্ষণ 
গভীরপ্রকৃতিরাই এ পদের ধোগ: পাত্র । বিশেষতঃ 
বিচারকদিগের ধর্মে দৃষ্টি খাবা ও বৈষম্য তিদর্গিত 
হওয়া সর্বাগ্রে আবশ্যক । একজন অকন্ম করিলে 
দেশের যত অনিষ্ট হয়, একজন অবিচার করিলে 
তাহার শতওণ অনর্থের সম্ভাবনা | অকন্্ করিলে 
আতের এক দেশ মাত্র দৃষিত হয়, কিন্ত অবিচার 
করিলে উৎস ছৃষিত হুইয়া সমুদয় শ্লোত অকর্থশা 
ও মলিন হইয়া! যায়। অধিকরণস্থান ধর্মের মূল 
স্বরূপ, তাহা ছৃদ্িত হইলে লোকস্থিতি একবারে 
উৎসঙ্ন হয়| ধর্দ্াসনে বসিয়া, অর্থিজন উকীলগণ 
আমলা লোক আর নিয়োগ্য নরপাতির সহিত 


ভঙ বেকন। 


কিরূপ ব্যবহার করা৷ উচিত, ক্রমশ উল্লেখ কর! 
যাইতেছে ৷ 

প্রথমতঃ। প্রাড়বিবাকদিগের প্রধান কর্তৃবা 
বল ও ছল দমন কর! । প্রকাশ্য বলপ্রয়োগে সর্বব- 
তোভাবে কঠিনরূপে দও করা উচিত, কেন না 
উহাতে রাজোর শাস্তির উচ্ছেদ হয় । কিন্ত অপ্র- 
কাশা ও গুঢ় কুকর্ম শাসন করা স্বুসাঁধা নহে । 
কোন ফোন স্থলে অর্থীরা প্রত্যর্থীর সহিত গুঢ় 
বৈরনির্ধাতনার্থ তুচ্ছ ছল ধরিয়া অনর্থক তাহাকে 
বাবহারবাগুরাতে পাতিত করে, ওরূপ ব্যবহার 
অধিকরণে উপনীত হইতে দেওয়াই উচিত নয়। 
অনেক স্থলে অর্থীর! বড় যন্ত্র জাল বল বলবৎসাহায্য 
ও প্রধান প্রধান উকীল হস্তগত করা প্রভৃতি কুস্ষটি- 
কল্পন্গাারা! বিচারপতিত্র চক্ষে ধুলিমুষ্টি প্রক্ষেপ 
করে। তাদৃশ স্থলে যুদ্ধ না হইয়া বিবিজরূপে 
ন্যায় অন্যায় উপলক্ষণ পূর্বক চুবিচার করিতে 
অসামাণ্য কৃতিত্ব অপেক্ষা করে। 

বিধান সকলের কৃটার্থ কল্পনা পুর্তৃক অনর্থক 
অর্থীজনকে কষ্ট দেয়া উচিত নহে । বিশেষতঃ যে 
সকল বিধানের শ্দ্ধ ভয় প্রদর্শন ছারা শাসন মাত্র 
করা তাৎপর্য, তাহাদিগের অবিবিক্ত বিনিয়োগ 


ব্যবহার দর্শন। ৩৭ 


পূর্বক প্রজাগণকে ফাদে ফেল! অভি অন্যায়, তাহ! 
হইলে বিচার কার্য্যের মুখ্য অভিপ্রায়ের বাছা 
হয়। নিষ্পীড়ন ব্যতিরেকে দ্রাঙ্ষারস নির্গত হয 
না বটে, কিন্কু আবার গাঁট নিম্পীড়ন করিলে তদদী-' 
অষ্টি নিষ্পী্ট হইয়া উহা দৃষিত ও বিস্বাদ হুইয়' 
যায়। সেইরূপ কঠিন কঠিন বিখানানুসারে দণ্ড 
বিধান করিবার সময় কিঃ বিবেচনা ন1 করিলে 
প্রক্কতিপ্রকোপের সম্তাবন1। যদি এ সকল বিধান 
অনেক দিন অবব্যহৃত হুইয় থাকে, ব! বর্ধমান সম- 
য়ের সহিত সমঞ্জসীভূত হইতেছে না স্পষ্ট যোধ হয়, 
তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা! পুঝ্ধক ব্রেহাই দেওয়া 
উচিত। আর বধ দৃড স্থলে ঘদি আইন বাঁচাইয়া 
মার্জন1! করিবার যো থাকে, তাহ। বিলক্ষণ অনু- 
ধাবন করা৷ কর্তব্য । ৃষ্টাত্ত দারা লোককে শীসন 
কর। মাত্র বধদণ্ডের ভা্পধ্য, অতএপ যে স্থলে 
ন্যায় ও ধন্ধের অবিরোধে এ তাঁৎপর্ধ্য রক্ষা! হয়, 
তথায় ক্ষমাপক্ষে পক্ষপাতী হওয়া কোন ক্রমেই 
ছুষণীয় নহে । 

ছিতীয়তঃ । উকীলগণের নিজ নিজ পক্ষ সমর্থ” 
নার্থ প্রমাণ প্রয়োগ বিষয়ে যাহা কিছু বক্তব্ থাকে, 
স্থির ও অব্যাসক্ত চিত্রে তাহ! শুন। উচিত, তখন 
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স্বয়ং কথ। কহিয়া ভঙ্গ দেওয়া অকর্তব্য । বিচার- 
পাতি বাবদূক হুইলে কখনই ম্বিচার হুইবার সম্ভ1- 
বন নাই। যে সকল বিষয় উকীল নিজ মুখেই 
সংগতি ক্রমে ব্যক্ত করিবে.তদিবয়ে প্রশ্‌ ঘার। বাক্য- 
বিচ্ছেদ দিলে কখনই বিশদ রূপে তদীয় ভাবগ্রহ হয় 
না। বিচার পতির চারিটী প্রধান কর্তব্য, ফে 
বিষয় গুলি প্রকৃত বিব্াদাম্পদ, উকীলপ্িগকে তদনু- 
ক্‌ল প্রমাণতর্ক বিন্াস করিতে উপদেশ দেওয়া 
অন অনাবশ্যক ব1 পুন্রুক্ঞ ধিষয়ের পরিবজ্জন 
করা, বয়ুধায়ের বর্ত,ল অর্থ সংগ্রহ করা, এবং পরি” 

শেষে আড্ডা প্রদান করা এতছিন্ন আর কথা কহ 
রিজ্ অভিরিক ও বাচালত। প্রকাশ মাত্র উহাতে 
কেবল অনীরতা ও মনোযোগ ব্যক্ত হয়। সাহসী ও 
অক্ষুন্ধ উককীলেরাই প্রায় বিচারকের বহুমানভাজন 
হয়, স্বতু ওবিনয়ীদিগের তাহার! তাদুশ আদর করেন 
না। প্রস্থ ধন্মাসনে অর হইয়া কোন প্রিয়পাত্র 
উকীলের পক্ষে পক্ষপাঁত করা অতি গহিতি, তাহা! 
হইলে এ উকীলের অন্যায় দর বাড়ান হয় এবং 
লোকের মনে নান! সন্দেহ উদয় হর । উকীলদিগের 
উদ্ধি শেষ হইলে গুণবিশেষানুসাঁরে বিচারপতির 
কিক্িৎ প্রশংসা কর! উচিত। বিশেষতঃ যে পক্ষে 
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হারি হইল, সভামধো দে পক্ষের উকীলের কৃতিত্ব 
স্বীকার করিলে তাহার প্রতি বিজিত ব্যদ্ধির অদ্দক্তি 
হয় না, বরৎ সে এই মনে করে, যে প্রসিদ্ধ ও 
গুণবত্তরের ছস্তে পড়িয়াও যখন মৎপক্ষ কঙ্গীকৃত 
হইল না, তখন উহ অসংশয় অন্ায় হইবে । 

যখন উকীলদিগের অতি গুরুতর বিষয়ে প্রমাদ 
শঠতাঁ বা অমনোষোগ প্রকাশ হয়, ব! উহার অপ্ু- 
চিত নির্বন্ধ করে ও স্পষ্টতর প্রমাঁণ সকল অপলাপ 
করিতে চেষ্টা পায়, তখন ভাহাদিগকে বিচারপতির 
মিষ্ট বচনে ভং্সন! করা উচিত | আর যখন বিচার 
নিষ্পত্তি হুইয়াছে,তখন যেন উক্কীলের। পুনর্ধিচারার্থ 
বিরক্ত না করে।। পরঞ্ত তদীয় উক্তি শেষ লা হইতে 
বিচার পতির চড়া হুকুম দেওয়াও উচিত নয় । 

তৃতীয়তঃ । অধিকরণন্থান্ন ধর্মাদেবের মন্দির 
স্বরূপ, সুতরাৎ সর্বতোভাবে পবিজ ও শুদ্ধসত্তব 
রাখ! কর্তব্য, উহ্থার সাদিখ্যেও কোন অমেধ্য সম্পর্ 
থাকিতে দেওয়া উচিত নহে । শুদ্ধ ধর্দাাসন অদ- 
ধিভ থাঁকিলেই হয় না, সমুদয় কন্ঘ্চারীদিগেরও 
শুচি ও পুত থাকা! চাই। কিন্তু দুর্ভাগা ক্রমে 
ভত্রত্য কর্মচারীর! প্রায়ই স্বার্থপর নিয় ও অর্থ- 
পিশাচ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার! অনর্থক 
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ব্যবহার সন্ধা সৃষ্টি করে, সর্বদাই কুটিল পথে বিচ" 
বণ করে, নায় অন্যায় বুঝিতে দেয় নাঃ অতি ভুচ্ছ 
স্বার্থনুরোধে লোককে অনেকে কষ্ট দেসু এবং নান। 
ছলে অর্থিগণের অর্থ শোধনের পন্থা দেখে । 
যেমন মেষ শীতের ভয়ে কণ্টকতরুর আবরণে আশ্রয় 
লইলে অক্ষতলোমা হুইয়! বাহির হইতে পারে নাঃ 
সেইরূপ দৌর্মল্যেরা বলবৎ্প্রপীড়িত হইয়া 
ধন্মাধিকরণে শরণ গ্রহণ করিয়ঠ'বিবিধ হানি শ্বীকার 
করে। 

চতুর্থতঃ ! যেমন বিধান সম্পকীঁয় গুরুতর বিষয় 
উপস্থিত হুইলে প্রাড়িবাকদিগের মত গ্রহণ কর! 
নরপতির আবশ্যক, সেরূপ প্রাড়িবাকদিগেরও 
বিধান্গণের অক্ষরার্থ সন্দেহস্থলে নিষোগ্য নর- 
পতির অনুমতি অপেক্ষা অতি কর্তবা। আর 
রাজ্যের এমন অনেক ভদ্রাভদ্র আছে, যে ব্যবহার- 
কশীঁ দিগের বুঝিবার অধিকার নাই। যে সকল্‌ 
বিষরের মীমাংসার সহিত তাদৃশ ভদ্রাভদ্রের সংঅব 
আছে, দে কল বিষয়ে রাজ্যশ্বরের মত গ্রহণ কর! 
অতি আবশ্যক অধন্ম শাসন ও শাস্তিরক্ষণই ধর্মী - 
ধিকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য, সমূদ্রয় বিধানই এই উদ্দেশে 
প্রচারিত হইয়াছে, অতএব যেস্থলে বিধানাক্ষর অনু- 
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সরণ করিলে প্রম্পরায় অধর্মা প্রোৎসাহিত হয়, 
বা অধিকাংশ প্রজার অনিষ্ট হইয়া উত্তরকাঁলে 
শান্তির বাঘাত হয়, দে শছলে নপতির নিদেশ 
অপেক্ষাপূর্বক চল! বিধি। অতিগহন রাজ্য 
তন্ত্রের পৃথক পৃথক অধিকার এক সময়ে এক ছার! 
স্থসম্পন্ব হয় না বলিয়াই বিচারপতিরা নিষুক্ত হুই- 
যেন, স্থৃতরাৎ তাহারা রাজার প্রতিনিধি মাত্র, 
অতএব ভাঁহাদিগের বাঁজশক্তির প্রতিকূলাচরণ করা 
অকর্তব্য । কিন্তু দবচারপতিরা ধর্মাপথ হইতে 
অস্বলিতভাবে স্বাধিকারে আইন মত কাক্দ বরিলে 
তাহাদিগকে এক কথ। কহিতে ব্রঙ্গারও সাধ্য 
নাই। 


স্বার্থপরত। ! 


সকলেই স্বার্থসাধনে ব্যন্ত সত্য বটে, কিন্তু অন্তি- 
শর স্বার্থপর ব্যক্তি কখনই সাঁধুপদবাচ্য হইতে পাঁরে 
না; আতন্মসার বাক্তিরা পরের অনিষ্ট করিয়াও 
স্বার্থসাধন করিতে লম্ছুচিত হয় না । আপনার মঙ্গ- 
লের চেষ্টা করা কোন ক্রমেই দূষণীয় নহে, কিন্তু 
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পরের অমঙ্গল ঘটাইয়া নিজ মঙ্গলের উপায় দেখিলে 
লোকস্থিতি উচ্ছিন্ন হইয়! যাঁয়। মনুষ্যজাঁতির জীবযাত্রা 
নিক্বাহার্থ পরম্পর আনুকল্য অপেক্ষা করে বলিয়! 
তাহারা সমাঞ্জবদ্ধ হইয়া বাস করে : কিন্ত সকলে 
স্বার্থ সাধনার্থ পরম্পর প্রতিকূলাচরণ করিলে কখনই 
জনসমাজ স্থৃশৃঙ্থল হইতে পারে না। বিশেষতঃ 
বাজপুরুষদিগের এবৎ, খাঁহাদিগের হস্তে সাধারণের 
গুরুতর অর্থ সকল ন্যন্ত আছে, শ্রীহাদিগের স্বার্থপর 
ওয়া এক প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার কন্ম ! রাজ্যে” 
স্বর স্বার্থপর হইলে তত হানি নাই, তাঁহার অর্থ 
শুদ্ধ তাহার একের অর্য নহে, তীহা'র স্বার্থ বাখাত 
হইলে ব্রাজ্য শুদ্ধ লোকের অনর্থ হইবার সম্ভাবনা । 
অনেকে যাহার আশ্রিত ও যাঁহ'র মুখ চাহিয়া 
জীবন ধারণ করে, তাহার স্বার্থপরতা বব এক দিন 
শোভা পাপ, কিন্তু রাজপুরুম বা পৌরজন সর্বদা 
আক্মসার হইয়। চলিলে কোন্রূপে ব্বাঙ্গযের ভদ্র 
সত নহি। খাঁহাদিগের প্রতি দেতা সৈনাপতা 
কোধাঁধিকান্ প্রভৃতি গুরুতর ভার অর্পিত থাকে, 
ভাহাদিগের এই প্রবল দোষ থাকাতে কত রাজ্য 
উতসন্ন হইয়া! গিয়াছে, কত জনপদ শুদ্ধ তাহাদিগের 
নিদ্দের জিগীষ!, লোভ, তুচ্ছ মানম্পহ1 ও বৈর- 
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সাধনের নিমিভ অনর্ধক সমরাড়িম্থর়ে বাপৃত হইয়া 
হতসার ও হীনতাপ্রাপ্ত হইতেছে। যাহার ঘৎ- 
কিঞ্চিৎ লাভের নিমিভ গ্রতুর প্ররুত ক্ষতি করিতে 
প্রস্তুত হুর, তাহারা গুতিবেশীর গহ প্রজ্বলিভ 
করিয়।! অশ্রিসেবা করিতে সঙ্কোচ করে এমত নোধ 
হয় না। 

ফলে আত্মভ্তরিদিগের অভ্যুদয় অধিক কাল 
স্থায়ী হয়না । পরকে মজাইয়। ন্বোদর পুরণ করিলে 
কখনই দ্বখে কালক্ষয় হয় না। দশ জনের ধিক্কার 
ও আত্মগ্রানির নিমিত্ত সদাই সম্কৃচিত থাকিতে হয় 
এবৎ দশাবিপর্ধায় উপস্থিত হইলে কেহই তদীয় 
ব্যথায় ব্যখিত হুইয়া অনুকম্গ। প্রকাশ করে না! 


পাশ 


ব্জুতা। 


অনেকের জিগীঘা! এত প্রবল ষে, বক্ত ৩1 করি- 
ধার সদক্স নিজ পক্ষ সৎ কি অসৎ এরখ বন্তগতি 
ধিবেচন। করে ঘা, যে কোন রূপে খ্বপক্ষদমর্থন ও 
প্রতি পক্ষনিগ্রহ করিতে পারিলেই রুতাৎন্যিনা 
হয়। তাহার! যে কোন ক্কোটি গ্রহণ পুর্ব্বক তর্ক- 


৪ বেকন। 


বিন্বাস কর কৃতিত্বের লক্ষণ মনে করে, বিবেক 
শক্তি অপেক্ষা! তর্কশক্তির সমধিক গৌরব করে 
খএবৎ কাজে হারিঘ়াও কথায় জিতিবার চেষ্ট। 
পা । 

কেহ কেহ এক প্রকার শব্দ ও ভাব পুনঃ পুনঃ 
প্রয়োগ করে, এরূপ বিচ্ছিত্তিবজ্জিত বচন অধিক 
ক্ষণ শুনিতে ভাল লাগে না এবং উহা! অশক্তিনিবন্ধন 
জানিতে পারিলে হাসি আইদে। বক্ততার সময় 
উক্তিবেচিত্রের নিমিত্ত প্রকৃত বিষয়ের সহিত অবাস্তর 
বিষয়ের উপন্যাস, যুক্তির সহিত দুই একটি ইতি- 
হাস, মধ্যে মপ্ পরিহাস পরমতবর্ণন, নিজরুচি 
কথন প্রসদ্ি নানা উপায় ছারী শ্রোতজনে অবধান 
আধান করা কন্তব্য, নতুবা! এককপ প্রণালীতে এক 
বিষয় অধিক ক্ষণ শুনিতে বিরক্তি বৌধ হয় । কিন্তু 
অবিবিষ্ত রপে পরিহাসরসিকভ! প্রয়োগ করা উচিত 
নহে । যে সকল বিবদু দশ জনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে, 
বা লোকে ধন্ধ বলিয়! বিশ্বাস করে, বা যাহ! দেখিলে 
দয়ার উদ্রেক হয়, এরূপ বিষয় লইয়। পরিহাস করা 
অতি গহিতি। কেহ রসিকতা প্রকাশার্থ মন্দাত্তিক 
পরিহাসেও পরামুখ নহে। পরিহাস আর পর- 
ছিৎস! এ উভয়ের ভেদ অবগত থাকা সর্বাগ্রে আব- 
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শাক | যেপরিহাসে অস্তঃকরণে বেদনা বোধ হয়, 
তাহা কখন বিস্মৃত হওয়া যায় না, যাবজ্জীবন ম্মরণ 
থাকে এনং পরিহাপসকারীকে এক প্রকার শত্রু বোধ 
হয়। মগ্যে মধ্য প্র থাবা শ্োডজনের কথা! 
কহিবাঁর অবকাশ দেওয়া উচিত ॥ যেহাকল বিষয়ে 
তীহার সমধিক দৃষ্টি আছে, তথিষত্রে প্রশু করিলে 
অনেক শিখিতে সমর্থ হওয়। থায়। যদি তিনি শী, 
কথা শেষ ন! করেন এবং অণেক ক্ষণ ধরিয়া শ্রবণ" 
খেদ উৎপন্ন করেন, তবে কৌশলক্রমে তদীয় বাক্য- 
ব্যাঘাত পুর্বক অপরকে কথ। কহিধার অবসর 
দেওয়া উচিত । 

লোকে যাহা ভুমি জান মশে করে, কথ। কভি- 
সার সময় তাহার অজ্ঞান ভাণ করিও না, তাহ 
হইলে সকলে তোমাকে কটা মনে করিবে এবৎ 
বাস্তবিক যাহা জান না, ভাহারও অভ্/স্তরস্থ বোধ 
করিবে । আপনার কথা খারম্বীর কহা উচিত নয়। 
বিলক্ষণ ন! বিবেচনা করিয়া অবসর ন! বুঝিয়া কখন 
আত্ুশ্লাঘা করিবে না। তবে তুমি যে সকল গুণে 
ভূষিত বলিয়া তোমার সংস্কার আছে, তাহা! স্বয়ং 
ব্যাখা না! করিয়া তাদৃশ গণশালী অনা এক ব্যক্ষির 
প্রশংস! ছারা আত্মপরিতন্্ প্রদান করিলে তত হানি 
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নাই। সামানাকারে কোন দোষের বিষয় প্রস্তাব 
ফরিবার সময় এক জন ভদ্র লোকের উপর কটাক্ষ 
রাখং করতধা। বাছা শুনিলে লোকে মনঃক্ষ্ হয়, 
এমত বিষয় উপ্ধাপন করাই উচিত নয় । অনেকে 
বৈদগ্ধীপ্রকাশার্থ বক্রোক্তি প্রয়োগ কৰিতে ভাল 
বাসে, কিন্ত অতিশয় বক্রোজি প্রয়োগ করা বিখেয় 
নহে। তাহা হঈলে বাঁকা প্রহেলীর মত হইম! 
উঠে, শোভা ঝটিতি অর্থ বোধ হয় না। আবার 
নিভান্ত নিরলঙ্মার ও এজজরাতি অব্লন্বন করিলে 
কথা অতি লীরস ও গ্রাম্য বোধ হয় । 


নৌভাগ্য। 


শুদ্ধ পুরুষকারে কিছুই হয় না, দৈব ও কালের 
সহফার বতিরেকে অনেক স্থলে প্রযত্ববৈফল্য দুঈ 
হইয়া থাকে । যে সকল ঘটনা পুরুষ বাপাতের 
আয়ত্ত নহে এবৎ অর্ধাগ্দৃষ্টিত্ে বুঝিতে পারা যায় 
না, অনেক স্থলে তাহার ঘটন] দ্বারা মমুষোর এছিক 
স্বখ ভুঃখ নিষস্রিত হইয়া থাকে, অবশ্য স্বীকার 
করিতে হইবে । বড় লোকের অনুগ্রহ, অনেঃর 
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স্বত্যু ক্ষমতা প্রকাঁশের সুযোগ, ইহা'র কিছুই পুরুষ 
প্রযতের আয়ত নহে । কতক্ুতী লোক এই সকল 
হেহুবিরহে লোকলোচনের অগোচর হইয়া বস্থৃ- 
মতী বিড্ধিত করিতেছেন কে বলিতে পারে ? 

কিন্তু সচরাচর ধরিতে গেলে নিঙ্দেশ কৰা 
যাইতে পারে যে আপনার সেভাগা আপনার 
হাতেই থাকে । স্বপ্রসিদ্ধ রিশিলিউ কহিতেন যে 
“আপনার প্রমাদ ও নির্কোপতা ব্যতীত উদ্বাম 
ভঙ্গের আর কিছুই হেতু মাই” । বান্তবিকও অনু- 
কুল ঘটনা ও অবসর বৃবিয়া উদ্যম আর্ত করিলে 
প্রায়ই বিফল হয় নাঁ। কিন্তু অনুক্ল ঘটনা ও 
অবসর বুৰিয়া লওয়। নিত'স্ত সহজ নহে এবং 
বিশেষ বিশেষ স্থলে এ সকল ঘটনার স্বরূপ বচন 
ছরা নির্দেশ করাষায় না । অনা অন বিষয়ে 
এমত অনেক কৌশল আছে, যে লোকেব্ুকিতে পারে, 
প্রশৎনা করে ও ঝটিতি অন্শরণ করিতে সমর্থ 
হয়। কিন্তু কিরূপ কৌশলে চত্টুরচুড়ামনিরা 
সেঁভাগ্যলক্ষমীর বরপুর হুইয়। পড়েন. সে রহুজ্য 
সকলে অবগত নহেন । মেমন কেন দশা উপস্থিত 
হউক না, তাহারা এমনি কৌশলক্রমে চারিদিক 
বাঁচাইয়। চলেন, যে তাহা উপৃদেশ শ্রবণে আন্বত্ত 
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হয়না । চক্রনেমিক্রমে যেমন দশাপরিবর্ত হয়, 
তাহার! নিজ বুদ্ধিকে উপস্থিত সময়ের সহিত অমনি 
সমগ্রসী'্ছুত করিয়। ফেলেন । 

এক অধ্যাপক সর উইলিয়ম জোন্সের বিষয়ে 
কহিয়াছিলেন “এই বালক সালিসবরির প্রান্তরে 
পরিতাক্ত হইলেও ভাগ্যের পথ চিনিয়া লইবে”। 
এক জনের প্রমাণ কখন কখন আর এক জনের 
সৌভাগ্যের বীজ হয়, বাড়াবাড়ি বড় মানুষ হওয়া 
প্রায় আর এক জনের প্রমাদ হইতে ঘটিতে দেখ! 
যায়। একটা আভাণক আছে, সাপ খাঁইয়াই সাপ 
বড় হয়, ইহার তাৎপর্ধ্য মনুষ্য জাতির পক্ষে সুন্দর 
কপে অতিদেশ করা যাইতে পারে। ধীশক্ি 
চতুরত্র ও বিশ্ববলিনী হইলে অবশ্যই লক্ষমীর মূখ 
দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু আবার অভিবুদ্ধি বা! 
অতিশয় বদ্যাবুরাগীর পক্ষে লক্ষ্মীর প্রিয়পাঁজ্ 
হওয়া বড সহজ নহে । লক্ষ্মী সরহ্বতীর কেমন 
চিরবৈর আছে, যে কখনই একত্র সমাগম দুষ্ট হয় 
না। অতি ধার্দ্মিক বা অত্যন্ত দেশহিতৈষী ব্যক্তির! 
কখন ভাগ্যবস্ত হন না । যাঁহাঁদিগের সমুদ্ায় আর- 
স্তই শুদ্ধ পরহিতার্থ এবং সমুদায় চিস্তাই অতি 
উদ্বাতত উদ্যম সকলে নিয়ত ব্যাপারিত থাকে, 
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তাহারা অতি ক্ষুদ্রের মত আপনার নিমিত ভুচ্ছ 
বিষয়ে মনোযোগ দিতে ভাল বাসেন না । ভাগ্যের 
কোন নির্দিষ্ট পথ নাই কতকগুলি জামানা গুণ বা 
কৌশল একত্র সমাগত হইলে সৌভাগ্যশালী হওয়া 
যায়। যেমন ছায়াপথ কতক্গচলি সুক্মম তারকাস্তবক 
মাত্র, এ সকল তারকার প্রাতোকের ক্ষিছু মাত্র 
আলোক উপলক্ষিত হুয় নী, কিন্তু সমবেত হইলে 
কিঞ্চিৎ উজ্জল দেখায়, সেইরূপ ভাগ্যের পথ কক- 
গুলি কৌশল সমষ্টি মত্রিউহ'র প্রত্যেকের কিছুমাত্র 
উপাদেরতা নাই ! 

রাতারাতি বড়মানুষ হইলে রাঁভশিক ও অপরি- 
ণামদশী হয় এনং পরয়ই রাতারাতি উৎ্সঈ হইতে 
হয়। কিন্তু ক্রমশঃ ও শনৈঃ শনৈ5 স্থহস্তার্জিত 
সম্প্তিই ভোগে আইসে । 

ভাগ্যব্ত পুক্ুধদি্কে লোকে ন্্ভাবতঃ বিশ্বাস 
ও সম্মান করে। ফাঁহার প্রতি লক্ষ্মীর শুভ কৃষ্টি 
থাঁকে, তাহার উপরেই লোকে সমুদয় মান সর 
বৃষ্টি করে, এ নিষিভত প্রায় সব দেশেই ভাগ্যবন্ত ও 
বিভবশালী পুক্ুষদিগকেই সকল বিষয়েই নেতৃত্ব 
করিতে দেখাগিয়া থাকে । বাস্তবিকও ঘাহ!দিগের 
দ্বশ জন প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা আছে, 
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লোকের নিকট তীহাঁদিগের সন্মান লাভ কর 
'নিতাত্ত অসঙ্গত নহে । 

লে'কে পরের কৃতিত্ব দেখিলে অসুয়া করে । 
সথরুদ্ধিরা দেই অনুয়া পরিস্থারার্ঘ স্বকীয় অভ্যুদয় 
দেবপ্রসাধলন্ম ও ভাগ্যায়ভ বলিয়া নিজ রুতিত্ব 
অপলাপ করেন। আর দেব্তাদিগপের প্রসাদ- 
পাত্র হওয়া সামান্য গৌরবের বিষয় নহে, বিশেষত 
দেবানুগৃহীভ বলিয়। তাহাদিগের প্রতি সামান্যলোক 
দিগের সংস্কার জম্মিলে তাহারা! তদীয় উদ্যমের 
প্রতিক্লাচরণে সাহসী হয় না। সীজর একবার 
ঝটিকার সময় পোত নায়ককে এই বলিয়া আশ্বাস 
দিয়াছিলেন “নিজ অনুক্ল দৈব সমেত সীজর 
পৌতে থাকিতে তোমার ভয় কি?” সাল! আপনাকে 
অদৃষ্টবান্‌ বই কখনও মহান, বলিতেন না। আর 
যাহারা একবারেই দৈবশক্তি অপলাপ পূর্বক নিজ 
পুরুষকারের শ্লাঘা করে, তাহারা! কখনই লোক- 
সংগ্রহ করিতে পারে না এবং প্রায়ই পরিশেষে 
ভগ্মোদ্যম ও অপ্রতিভ হইয়া থাকে । 


'বিজ্ত! প্রকাশ । 

অনেকে লোকের নিকট বিজ্ঞ বলিয়! পরিচিত 
ছইবার নিমিত্ত নানা প্রকার ভাপ করে, তাহারা 
অতি তুজ্ছ বিষয়ে কতই আঁড়ম্বর করে। কিন্তু 
একপ আচরণে ছুরৃদ্ধি সমাজে উপহাসাত! ব্যতীত 
আর কিছুই ফল নাই । এরূপ লোকদিগকে বিজ্ঞ- 
ক্ররবলা যাইতে পারে । বিজ্রকুবেরা এপ শঙ্কিত 
ও সঙ্কৃচিত রূপ কপ! বাড়ী কহে এব এন্ধপ 
আকার ইঙ্গিত সম্বরণ পূর্বক চলে: যেন তাহারা 
কতই গুরুতর রহস্য বিষয় অবত আছে । তাহারা 
কপ! কহিবার সময় কতই অঙ্গভঙ্গি ও মুদ্রা প্রধশন 
করে, বিচারের সময় হারি স্লীকার করে না, ভারি- 
বার সময়ণড একটা লন্দ! চেড়া কথা কহিয়া বসে, 
নয় রাগিয়া উঠে, যাহ! তর্কে প্রতিপন্ন করিতে লা 
পারে,ভাহ অভ্যুপগম পূর্বক নিজ কল্প জস্মনা করে, 
তাহাদিগের যাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই, তাহ। 
বুঝিবার আবশ্যকতাও নাই সমর্থন করিবার চেষ্ট। 
পায় এবং ন্যুনতাও বিজ্ঞতার কার্ধ; বলিয়া ভাগ 


করে। যখন প্রতিপক্ষের বাচোধুক্তি সকল খগ্ন 
এ 
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করিবার যো নাই দেখে তখন একটী বাকছল ধরিয়া! 
উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে। এইরূপ বিজ্ব্ররের! 
ফোন বিষ্য় প্রস্তাব করিবার সময় নান! আপত্তি 
উপস্থিত করে, বিবিধ বিশ্বের ভয় দেখায় এবং প্রায় 
নিধেধপৃক্ষেই পক্ষপাতী হয়, কেননা নিষেধপক্ষ 
সমর্থনে কৃতকাধ্য হইতে পাঁরিলে একবারেই বাদ?- 
নুবাদ বিশ্রাম হয়, কিন্ক 'বিধিপক্ষ সমর্থিত হইলে 
কার্যের সময় নানাবিধ বিপ্র উপস্থিত হইয়া পরি- 
শেষে অপরিণামদশিতা। প্রকাশ হইবার সন্তাবন1। 
ভাণকারীরা উক্তরূপ নান! রূপ কৌশঙগে লোককে 
ধদ্ধিত করিয়। মানসন্রম রক্ষা করে এবং কখন 
কখন খ্যাতিপ্রতিপতি লাভ পুর্ববক সৌভাগ্যশালী 
হইতে দুষ্ট হয়। কিন্তু এপ লোককে কখন কোঁন 
কার্ধের ভারার্পণ করা বিধেঘ্ নহে। বরৎ অজ্ঞ 
হওয্া ভাল, কিন্কু একপ অতিবিজ্ঞ হওয়! কিছু 
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দীধ সৃত্রিত। 


দীঘ শুত্রিতা বড় দোষ, দ্ীর্ঘসুত্রি ব্যক্তির! কোন 
কর্থাই স্বচারিরূপে শির্কাহ করিতে পারে ন1। 
আদান প্রদান ও কর্তবা কণ্ নির্ব্ধাহ করিতে কখন 
ব্লথাঁ বিলম্ব করিও না, বিলন্দে কর্ধির হাদি হয়! 
সোঁগ্য অবসরে কার্য আরঞ্ত না জইলে কখনই 
কলোদবু হয না । অতএব অবসরের যোগ্যতা বিষয়ে 
বিলক্ষণ বিবেচনা করিবে । এক্সপ চেবেনোষ কাল 
ক্ষেপ করাকে দীর্ঘস্ত্রিতা বল! যায় না। দীর্ঘ 
সুত্রিতা দোষ বটে, কিন্তু অবিষ্বধ্যক্কারিতা সামান্য 
দো নহে। ষে সকল বিস্ব ঘটিতে পাকে তাহ! 
কাধ্য প্রারন্তের অগ্রেই চিন্তা করা উচিত, তখন 
তুচ্ছজ্ঞান পূর্বক উপেক্ষা করা উচিত নহে, অগ্রেই 
তাভাঁদের সযুচিত প্রতিবিধন্রে স্ববিধান কর! 
কর্তৃব্য। উপায়চিস্তার সময়েই অপায়চিস্তাঁ করিবে 
এবং সন্তাধিত অপায়ের নামিভ সঙ্জব্রম হউবে । 
আবার অভাবী বিত্ব ভাঁব্ন! পুর্ববক ভীত হু ওস্রা অতি 
ক্লীৰ ও কাপুক্রষের কর্ম । একপ ব্যক্তি খন নিজ 
মন্ঃকল্লিত অলীক বিদ্ব সকল ঘটিল না দেখে, তখন 
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বাস্তবিক ও সস্ভাবিত' বিত্ব সকলও সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে 
উপেক্ষা করে। পক্ষান্তরে বাস্তবিক বিদ্ব ঘটিলেই 
প্রাতবিধানের আড়ম্মর করা উচিত, নতুবা ছায়াতে 
শত্রত্রমে আবুধক্ষেপ পূর্বক উহাকে চেতন করিলে 
শ্বদ্ধ যু্ুরক্টে আহ্বান করা হ্য়ু। অবসরের 
যোগ্যতা বা অযোগ্যতা হুক্ষমরূপে উপলক্ষণ কর! 
আর্ববধ। অতি আবশ্যক । জোয়ান আসিয়াছে, 
স্ববৃতাস বহিতেছে, তখনই নৌক! ছাড়িয়া দিবে, 
তাহা হইলেই অভিমত উপক্লে উপনীত হইবে, 
নতুবা স্যোগ বহিয়। গেলে সংসার সাগরে যাত্রা 
করিলে ক্েশময় পঙ্কে পড়িবে, কতবার চড়ায় 
ঠেকিবে এবং পরিশেষে ভবিতব্যতার বশবতাঁ 
হইয়া ইতস্তত ভাঁসিয়। বেড়াইতে হইবে । ফলতঃ 
অভিমত প্রারস্তের পূর্ববমন্্রণার সময় সহজলোচনের 
সহত্র লো5নে চতুর্দিক আলোচন করা উচিত, কিন্তু 
সমাপনার সময় কাত্তবীর্ধের মত সহজবাহ ধারণ 
করা কত্তব্য। মন্ত্রণার সমগ্ন প্রমাদশূন্য ও কাধ্যের 
সময় ক্ষিপ্রকারী হইলে অবশ্য সংদারে সৌভাগা- 
শালী হইতে পারা যায় । 


সস্তান। 


সম্তীনে নানা প্রক্কার স্বথ আছে বটে, কিস্গ 
গ্রহণ বিস্তর । আগ্বিষ্ব স্ব্ধূপ কাতিপয় কুলতঙ্ 
মংবেছ্ছিত হইয়া সংসার বারা নির্বাহ কঙ্িতে অন্ত- 
করণে একত্কার স্বসংকেছ। সন্তোষ মঙ্তানিত হয । 
কিন্তু আবার সন্তান ক্ুগ্র, তুক্ব ভ বা অবশ, হইলে 
সংসার ক্েশাগার বলিয়া পন্ঠীয়মান হয় । অন্ঠি 
ণবান ওুপ্রিয়গদ ভইলে নানা জন্বস্থিশস্কায় সক 
দাই জস্থচিত থাকিতে হয়, কখন কি হয় এক্প 
উদ্দেগ অনুক্ষণ অভ্তঃকরণে জাগরুক থাকে ! সন্তান 
থাকিলে সাসারিক ব্যাপারে পরিশ্রম করিতে কঈ 
বোধ হয় না, কিন্তু দুখের দশায় লক্তানের দুঃখ 
দেখিলে নিজ হুঃখ দিগুণতর বোধ হয় । সন্তান 
থাকিলে সাংসারিক চিন্তা ও উদ্দেগ অনেক পরি- 
বদ্দিত হয়, আবার সন্তান জীপিতবান বাখিয়। 
মরিতে পারিলে মৃত্্ুভয় অনেক্ক লঘর্কত হ্য । 
সম্ভানবান্‌ অপেক্ষা, শিঃসন্তান লোকদিগকে অনেক 
মহৎ কন্ম সম্পাদনে সমর্থ দেখিতে পাওয়। মা । 
খযাহাদিগের বাহ্য শরীরের গ্ততিনিন্থ প্রতিকলিত 
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হয় নাই, অধিকাংশ তাহারাই অন্তঃকরণের প্রতি- 
বিন্ব ন্বরূপ যশ অনুষ্ঠানে চিরম্মরণীয় চিহ্ন দেদীপ্য- 
মান রাখির! লোকান্তরিত হয়েন। নিরপতোর! প্রায় 
দেবালস্প বিদ্যালয় আবসথ আরোগ্যশালা প্রস্থতি 
পরমার্থানু্ঠানার্থ বিত্ত বিনিয়োগ করেন। 

বহুসন্তান স্থলে পিতা মাতা সকলকে সমান 
স্নেহ করেন না। বিশেষেতঃ মাতি! সন্তানবিশেষে 
অন্যায় পক্ষপাত প্রকাশ করেন । পিতার প্রযত্ের 
পুত্র শ্রতশালী হয় এবৎ মাতার আদরেই দুললিত 
ও দুর্নয়াসক্ত হয়। বহু সন্তান স্থলে ছুই তিন 
মার জনয়িহজনের বহুমানভ'জন হয় । অবরজগুলি 
একান্ত ছুল'লিত ও অবিধেষ হয়, কিন্তু অনতিলা'লিত 
ও উপেক্ষিতপ্রায় সন্তানগলি বড় হইয়া! পরিণামে 
লোক সমাজে গণনীয় ও মাননীয় হইয়া থাকে! 

সকল স্থলেই সন্তানের আব্দার শুন! অপরামর্শ 
বটে, কিন্ত তদ্দিষয়ে নিতান্ত কা্পণা প্রকাশ করাও 
উচিত নহে, তাহা! হইলে নীচের সহিত সংসর্গ, 
অপহরণে আসক্তি ও নান! কুম্ষ্টি কল্পনায় প্রবৃতি 
জন্মে। বাল্যকাল অতি কৃচ্ছে, অতিবাহিত হইলে 
পর যৌবনে বিষয় হস্তগত হইলে অত্যন্ত উচ্ছ্‌জ্থ- 
লতা! জন্মে, তখন চিরনিরুদ্ধ ভোগেচ্ছা উদ্দাম রূপে 
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প্িজ্্তিত হুইয়। একেবারে নানা দোষ আসিয়! 
ধরে। অতএব বালস্বভাবস্কুলভ কোন কোন মনো” 
রথ সাধন কর। বিধি । যে পিতা মতা! বে সেবক 
বাঁ ষে শিক্ষক বিনয়নোদেশে ভ্রাভগণের মধ্যে 
অন্োন্য জিগীষা বা স্পর্ধা উত্তেজিত করে, তাহারা 
অত্তি নির্বোধ । উহাতে ত্ক'লে সেনশ্রাত্ত উদ্ম,- 
লিভ হইয়া উত্তরকষালে গুহবিচ্ছেদের বীজ বিক্ষিপ্ত 
হয়। পিতার উচিত, পুত্রের বালশধস্থায় আয়তি 
আলোচনা পূর্বক অভিমত হপ্তি ব ব্যবসায় মনে 
নীত করেন এখং তখনই ভদমুকপ শিক্ষ! কীর্ষেদ 
নিবুক্ত করেন । তখন গুক্কতি অতি কোমল খ:কে, 
অরেুশেই অভীষ্ট বিষয়ে লওয়াইতে শর যায়। 
তখন বালকের অভিরুূচি বা গ্রকূতিবিশেষের একা 
ভিক অনুরোধ রক্ষা করা অক্তব।। তৎকালে 
এমত মনে করা উচিত নয় বে বালাকণ রুচি থে 
দিকে নিসর্গত প্রধাবিত হয়, সে তাহ! অনাধ়াসে 
পরিপ্র জূপে শিক্ষা করিবে । বালকের স্বভাব 
অতি চঞ্চল, কোন বিষয়ে নিশ্চল বা দৃঢ় অভিনিবেশ 
থাকে না, ম্তরাৎ তখন কোন বিষয়ে ক্ষণিক অভি- 
নিবেশবিশেষ দর্শনে প্রক্ুতিবিশেষ অনুমান করিয়া 
তাহার পরকালে জলাঞ্জলি বেওয়। অতি টের 


৮ বেকন। 


কন্ম। কিন্্ব যদি স্থলবিশেষে অসন্দিগ্ধ লিঙ্গ ছায়া 
তাহার প্ররর্তিবিশেষ অতি উলবণ বোধ হয়, 
সেখানে ডাহার কোনরূপে প্রতিরোধ করা বিধেষ 
মহে। কিন্কু সামান্যাকারে এরূপ নিয়ম নির্দেশ 
কর! যাইতে পাঁরে যে, যে কৃতি অবলম্বন করিলে 
উত্তরকালে বিপুল বিভব ওমান সন্ত্রম উপার্জন 
করিতে সমর্থ হইনে, অতি যতু পুর্কক সম্তানিকে 
তাহাঁতেই নিয়োজিত করা উচিত, উহা? প্রথমে 
তাহার কইসাধ্য হইলেও অভাস বশতঃ চরমে 
স্বসাধ্য ৬ সহজ হইবে। 


সন্দেহ। 


অনেকে সব বিষয়েই সন্দেহ করে, কিছুতেই 
তাহাদিগের্ মনঃপূত হয় ন!, তাহার! কাহাকেও 
বিশ্বাস করে না ও তুস্ছচ্ছল ধরিয়া লোকের নান! 
ছুরভিসন্ধি কল্পনা করত সর্বদাই মন কধায়িত করিয়! 
ব্রাথে। এরূপ অভ্যাস সংশোধন কর অতি আব- 
শ্যক। সন্দিগ্কাত্ম। ব্যক্তির মন কখনই প্রফুল্ল থাকে 
না, সর্বদাই বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটে, কোন কার্ধ/ই স্চারু 
ও অব্যাহতরূপে নিম্পন্ন হয় না। রাজ। সন্দিগ্ধাত! 


অদ্দেহ। £৯ 


হইলে প্রজাপীড়ক হয়েন, বিজ্ঞজন সন্দেহী হইলে 
অবাবস্থিতচিত ও বিষপ্ম্বভাব হয়েন। ঈদৃশ স্বভাব 
বক্তিবাই অকারণে ভার্ধার বাভিচার শঙ্কা করেন 
এব* তন্গিবন্ধন অতি বিশ্রদ্ধ দাম্পত্য সে একবারে 
বাঞ্চত হয়েন। অশিক্ষিত বা নির্কোধ হইলেই ষে 
সন্দিপ্ধ্ ভাব হয় এমত নহে! সন্দেহ এক প্রকার 
রোগ, মতিমান্‌ ও জ্ঞানবান বক্িদ্রিগকেও কখন এ 
রোগে আক্রান্ত দেখিতে পাঁওয়। যায় । কিন্ত তাহার! 
সন্দেহ পুধিয়। রাখেন ন?, কৌন সন্দেহ উদয় হইলে 
বিলক্ষণ বিবেচনা পুক্দক তাহারা! একতর কোটি অব- 
ধারণ করেন। কিন্ত যুঢ ও চামসস্মভাব ব্যক্তি- 
দ্গের সন্দেহ শীঘই বদ্ধমূল হয়। 

সন্দেহ মাত্রই অজ্ঞানযুলক, স্প্টরূপ বুধিতে না 
শারিলেই মনে নান! বিকল্প উদয় হর, অতএব 
সন্দেহ উপস্থিত হইলে তর্তদ্িবয়ে তথ্যানুসঙ্কান 
করা অতি আবশ্যক, মনোমধে; মাপ্য করিয়া জান্তং- 
করণ কলুবিতত রাখা উচিত নহে । 

তুমি যাহা! মনে করিয়া সন্দেহ করিতেছ, তাহ? 
তা হওয়া অসম্ভব নহে । সাঁমান্যতঃ ধরিতে গেলে 
মমুষামাগ্রই লোভী ও স্বার্থপর, যুধিষ্টিরের মত 
ধঙ্থিষ্ঠট লোক সংসারে অতি বিরল, কাহাকেও অতি 


চিজ ্ বেকন।' 


বিশ্বাস করিলে প্রায়ই ঠকিতে হয, অতএব ষে কিছু 
সন্দেহ মনে উদয় হয় তাহ! সকলের নিকট ব্যক্ত 
করিয়া লবুত! প্রকাশ না! করিয়া বরৎ সর্বত্র আত্ম- 
সাবধান হইয়া চল। কর্তব্য। 

অনেকে খললাপুর্ররক সাঁধুকজনের প্রতি লোকেত্ব 
মনে নানা সন্দেহ জন্মিয়া। দেয়। ষখন কোন সাধু 
ব্যক্তির উপর উক্তরূপে তোমার সন্দেহ জদ্মে” তখন 
স্তাহাকে মনের কথ। ভাঙ্গিয়া বলা উচিত, এবৎ ছে 
মিমিভ তোমার সন্দেহ উৎ্পস্থ হইয়াছে, ভাহ 
থুলিয়া অব্গত করু। কর্তব্য, তাহা! হইলে হয় অন্দিখ । 
ব্যক্তির মুখে ষমুদায় বিবরণ শুনিয়া একবারে সক 
সন্দেহ অপগত হইতে পারে, আর লম্ব সে ব্যক্তি 
সেই আবধি পূর্বরূপ সন্দেহজনক আচরণ হইতে 
বিরত হইতে পারেন । কিন্তু যাহার স্বভাবত নচ 
ও ক্ষুত্ব, ভাহাদিগের পক্ষে এ উপদেশটী থাটে না, 
তাহারা একবার অকারণে জন্দেহভাজন বলিয়া 
আনিতে 0558 
দেয়। ৃ 


